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খাঁদর কাজে প্রেরণা ও শিক্ষা আপনার নিকট হইতেই 
পাইয়াছলাম। দীর্ঘ দিন এ কাজে আপনার তিরস্কার ও 
পুরস্কার উভয়ই সমভাবে লাভ করিয়াছ। খাঁদীবজ্ঞান 
লেখার মত দুরূহ কাজে এই আকাঞ্চিৎকর প্রয়াসও তাই, 
তিরস্কার ও পুরস্কারের প্রতি দৃক পাত না করিয়া আপনাকেই 
উৎসর্গ কাঁরতে সাহসী হইলাম। হাত 


কলিকাতা | EE: 


_ মুখ বন্ধ 


শ্রীজতেন্দ্রকুমার চক্রবতঁ খাঁদবীবজ্ঞান পুস্তকখান 
িখিয়াছেন। খাদ বদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য যে শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহার যোগ্য বাংলা পুস্তক কমই আছে। 
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনেই প্‌স্তকখাঁন লেখা হইয়াছে । সৃতার 
সমানতার পাঁরমাপ ক, সুতার ই প্রীতি কতটা পাক থাকা 
চাই, বস্ত্রে কত সূতা লাগতে পারে, সূতা কাটার মজুরী ওজনে 
ও গজে, তাঁতর বানর ভীত্ত ও বানর হার, এই প্রকার নানা 
প্রয়োজনীয় তথ্য ইহাতে সাঁন্নবোগত হইয়াছে। খাদ গাঁণতের 
দিকেই পস্তকখানির লক্ষ্য এবং এই প্রকার গাঁণতই শিক্ষা 
দেওয়া হইয়া থাকে । ইহা প্রয়োজনীয় বষয়। খাদ বদ্যার্থাঁ 
দের জন্য এই প্রকার একখানি পুস্তকের আবশ্যক ছিল। 

শেষাংশে তলা, বক্র, তাঁত সম্পর্কে কতক তথ্য দেওয়া 
হইয়াছে। ভারত 1বভন্ত হওয়ায় অখণ্ড ভারত সম্পাঁকতি তথ্য- 
গুলির মূল্য আজ ব্যবহার ক্ষেত্রে কমিয়া গিয়াছে। এ কারণ 
ভারত ইউনিয়নের কার্পাস শিল্প সম্পর্কে যে সকল তথ্য এখন 


প্রকাশিত হইয়াছে পেগুলি পাঁরশিস্টরূপে দেওয়ার যোগ্য । 
আমতার পথে, ট্রেনে সতঈশচন্ড্র দাসগুপ্ত 


৪1৫19৮চ 


বর্ষে চাঁলয়া আসিতেছে । সূতা কাটার রীতি-পদ্ধাতবাভন্ন 
স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী আঁভজ্ঞতা হইতে ধারে ধাঁরে গাঁড়িয়া 
উঠিয়াছল। কার্পাস হইতে সূতা কাটা ও সেই সুতায় . 
কাপড় বোনার চরম উৎকর্ষ আমরা সর্বশেষ দেখি ঢাকার 
মসালনে। ইংরেজ আগমনের পরে সেই গৌরবোজ্জবল 
অধ্যায় শেষ হইয়া গগয়াছে__বিলাত দিল চরকাকে জবরদস্তী 
বন্ধ করাইয়া আমাদের লঙ্জা নিবারণের পাবন্ন দায়িত্ব গ্ৰহণ 
কাঁরয়াছল- শুধু তাহাই নহে, দুই শত বৎসরের ইংরেজ 
শাসন আমাদিগকে আজও ইহাই সন্দেহ করিতে [শখাইয়াছে 
যে, চরকা দিয়া কাপড় তৈরা কাঁরয়া বস্ত্ৰ সমস্যার সমাধান 
সম্ভব নহে। প্রায় ২৫ বৎসরের প্রচেষ্টায় চরকা সংঘ এই 
সন্দেহ কতকটা জন-চিত্ত হইতে নিরসন কাঁরতে সমর্থ হইলেও 
খাঁদ আজও ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। এক দল লোক এই 
কথাই আজও বলেন, যন্ত্রে যুগে চরকা অচল-_আমাদের রঁচ, 


মোটেই অনুকূল নহে। কাজেই এই প্রচেষ্টা বৃথা । চরকা 
কাটার পক্ষে ও বিপক্ষে যাান্ত দুই তরফ হইতেই বহু রকম 
উত্থাপিত হইতেছে এবং হইবে-ও। এ বিষয় নিয়া আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইলে পৃথক একখানা পৃস্তকই লিখিবার 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উত্ত 'বতক্মূলক বিষয়ে প্রবৃত্ত না 
হইয়া যাহারা চরকা কাটেন ও যাঁহারা কাটিতে চান তাঁহারা 
চরকা কাটার রশীত-পদ্ধাত বিষয়ে যে সকল, অস্নাবধার 
সম্মুখীন হন তাহা দূরীকরণের উপায়ই মান এই পুস্তকের 


কাপড়ের অভাব আজ সবন্ধ। অথচ দেড় মাস “নিয়ম মত 
সুতা কাটা অভ্যাস কারলে একটি লোক ঘন্টায় ২০০ ২৫০ 
গজ সূতা অবলালাক্লমে কাটিতে পারেন। ৪1৫ মাস 1নয়ামত 
রুপে অভ্যাস করিলে ৪০০ গজ ঘন্টায় কাটা মোটেই অসম্ভব 
নহে। নিম্নতম গতি ২২৫ গজ ধাঁরলেও একটি লোক যদি 
প্রতিদিন ১ ঘন্টা হিসাবে চরকা কাটেন ও উধর্বপক্ষে আধ ঘন্টা 
তবে বৎসরে তিনি প্রায় ২০ হইতে ২৫ বর্গ গজ খাঁদর উপ- 
যোগী সূতা কাটিতে পারেন। ধরে ধরে তাঁহার কুশলতা 
বৃদ্ধি পাইলে দৈনিক এক ঘন্টা সূতা কাটা ও পাঁজ করায় আত- 
বাড়ীতে গাছ কার্পাস লাগাইয়া দিলে বিনা পয়সায়-ই তূলা 
পাওয়া যাইতে পারে। /২৷৷ হইতে /৩ বাজ ছাড়ান তূলা 
হইলেই এ পরিমাণ সূতা কাটা সম্ভব। জটা কার্পসের ৪টি 
গাছ হইলেই বৎসরে এ পাঁরমাণ তুলা পাওয়া যাইতে পারে। 
তবে, প্রথমে ৭1৮টি গাছ বাড়ীর আনাচে কানাচে লাগাইয়া 
দেওয়াই ভাল ৷ এ গাছের তুলা হইতে দৈনিক এক ঘন্টা পাঁরশ্রমে 
যে সুতা হইবে তাহাতেই একজনের কাপড় অবলপলাক্লমে তৈরণ 
হইয়া যাইতে পারে! িন মাস এক ঘন্টা হিসাবে সূতা 
কাটিলে একখানা কাপড় হইয়া যায়। অথচ এই বদ্দ্-সঙ্কটের 
দিনে বস্ত্র পাওয়ার আশার আশায় পুরাতন কাপড়ে গ্রা্থর 
পর গ্রন্থি দিয়া ছয় মাস এক বৎসর দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিবার 
মত লোকের সংখ্যাও কম নহে। যাদি বন্ত্রাভাব দূর কারবার 
উদ্দেশ্যে স্বাবলচ্বনের ভিত্তিতে চরকাকে সকলে গ্রহণ কাঁরতে 
অগ্রসর হন, তাহা হইলে বস্ত্রশল্পের মারফতে যে কোট কোট 
টাকা ধনিকের হাতে চাঁলয়া যায় তাহার সবটাই জনগণের মধ্যে 
বান্টত হইতে পারে। 

যাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্যে চরকা কাটায় অগ্রসর হইতে চাহেন 
তাঁহাদের জন্য চরকার ব্যবহারক ও গাণিতিক দিকই মান্র এই 


পুস্তকে সান্নাবস্ট হইয়াছে। নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে ও 
খাঁদ-কমণণর পক্ষে বইখানি উপযোগ বিবেচিত হইলে শ্রম 
সার্থক মনে কাঁরব। 

দনাখল ভারত চরকা সংঘের সচিব শ্ৰীষমত কৃষ্ণদাস গান্ধীর 
‘ঘরেল; কাতাই কী আমবাতে' নামক পাস্তক হইতে বহর 
বিষয়ে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন চরকা সংঘের সহ- 
কমাঁদের মধ্যেও, অনেকে পুস্তক রচনায়. আমাকে অনেক 
বিষয়ে সাহায্য কারিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের খণই কৃতজ্ঞতার 
সহিত স্মরণ কারতেছি। ইাঁত-- 


ইরা অক্টোবর, ১৯৪৭ 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


খাঁদ বিজ্ঞানের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইলে বিভিন্ন 
তরফ হইতে বহাদন যাবংই উহার দ্বিতীয়, সংস্করণ প্রকাশের 
জন্য অনুরোধ আসিতোঁছল। ইচ্ছা থাকিলেও, নানা কারণে 
এ কাজে হাত দিতে "বিলম্ব হইয়া গেল। 

প্রথম সংস্করণে সাধারণ চরকা সম্পর্কেই আলোচনা সমা- 
বদ্ধ ছল। তখনও অন্বর চরকা আবিষ্কৃত হয় নাই। পরে 
উহা আবিষ্কৃত ও চালু হইয়াছে। কাজেই, দ্বিতীয় সংস্করণে 
অম্বর চরকা প্রসঙ্গ খাঁদাবজ্ঞানে সন্নিবিষ্ট না হইলে পুস্তকের 
অভিপ্রায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। 

বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে অন্বর চরকায় সৃতা কাটা 
শিখাইবার তথা প্রচলনের সর্বপ্রথম দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত 
হয়। নদীয়া জেলার আড়ংঘাটায় ১৯৫৫ সনে এই উদ্দেশ্যে প্রথম 
অম্বর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেড় বৎসর অম্বর 'বিদ্যালয়ের ছাত্র- 
দের শিক্ষাদানের কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া তাহাদের সুবিধা 
অস্মাবধা লক্ষ্য করিয়াছি এবং উহা দুর কারবার জন্য অম্বর 
চরকা সম্পর্কে কিছ: লিখিবার কথা অনেক দিন পূর্বেই মনে 
হইয়াছিল। লেখা আরদ্ভও করিয়াছিলাম কিন্তু অস্বর 
চরকায় ও উহার প্রক্রিয়া-পদ্ধাঁততে ঘন ঘন পাঁরবর্তন সংসাঁধত 
হইতে দেখিয়া এ কাজে আর তখন অগ্রসর হইতে সাহস পাই 
নাই। আজও অম্বর চরকার আকৃতি ও প্রক্রিয়া-পদ্ধাঁত সম্পর্কে 
চুড়ান্ত কথা বলার সময় আসে নাই। তব আজ পর্যন্ত ইহা 
যে রুপ ও যে প্রকৃতি পারিগ্রহ করিয়াছে তাহাকে ভিত্তি কারয়াই 
অম্বর চরকা সম্পর্কে খাঁদবিজ্ঞানে আলোচনা কাঁরলাম । 

খাঁদ বিজ্ঞানের বর্তমান সংস্করণাঁট পাঁরবর্ধিত দ্বিতীয় 


সংস্করণ। ইহাকে দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম 
খণ্ডে সাধারণ চরকা ও দ্বিতীয় খণ্ডে অম্বর চররা 
আলোচনা করা হইয়াছে। এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডেও 
কাট্মানর বানি ও তাঁতাঁর বানি সম্পর্কে কতকগদাল নূতন 
তথ্যাবলশীর সমাবেশ করা হইয়াছে । কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ 
সম্পাঁক্ত নিদৰ্শ ও এবার দেওয়া হইয়াছে__নানা স্থানে অনেক 
নূতন বিষয়েরও অবতারণা করা হইয়াছে। এতাদ্ভন্ন দ্বিতায় 
খণ্ডাঁট বাঁলতে"গেলে পৃথক একটি পুস্তকই হইয়াছে। ফলে, 
পুস্তকের কলেবর দ্বিগ্‌ণের উপর বুদ্ধি পাইয়াছে। ছাপার 
ও কাগজের মূল্যও পর্ববাপেক্ষা অনেক নর 
পুস্তকের মূল্যও অনিবার্য ভাবেই বাঁদ্ধ পাইয়াছে। 

খাঁদ সম্পাকত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যাদ যথাসম্ভব সহজ 
ও সরলভাবে বিবৃত কারবার চেষ্টা কীরয়াছ। খাঁদ-কর্মী 


ও পিক্ষাৰ্থাৰ্গণের কাছে পুস্তকাট প্রথম সংস্করণের মত 

আদরণণীয় হইলেই শ্রম সার্থক মনে কারব। হাতি 
কালকাতা গ্রন্থকার 

৪ঠা ডিসেম্বর '৫৯ 
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সূতা কাটার অর্থ 


সমতা কাটা অভ্যাস সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। নুতন শিক্ষার্থী 
প্রথম যখন অভ্যাসে প্রবৃত্ত হন তখনকার দ্রবস্থা দেখিয়া অনে- 
কেই মনে করেন, এ বিরন্তিকর কাজে কেনই বা প্রবৃত্ত হওয়া! 
[কিন্তু অভ্যাস, ধৈর্ব ও যথার্থ পদ্ধাততে "শিক্ষা গ্রহণের ফলে 
আত অল্প দিনেই উহার বিরন্তিকর অধ্যায়টি শেষ হইয়া চরকা 
কাটা একটি আনন্দদায়ক কলায় রুপান্তারত হইতে পারে। 
চরকা কাটা সবচেয়ে বিরন্তিকর লাগে তখনই যখন সূতা বার 
বারে ছিশড়িতে থাকে৷ আর, উৎসাহ কমিয়া যায় তখন, যখন 
বহু, পরিশ্রমে কাটা সুতা তাঁতী বুনিতে চাহে না। এই দুইটি 
চোরাবালির দিকে প্রথম হইতেই তাক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া চাললে 
মুতে এস বায় পু ততেক না। 

করিয়াছেন যে, পাঁজে যদ ময়লা, বাঁজ ভাঙ্গা ইত্যাদি কম থাকে, 
তলা যদি ভাল ধোনা হয় ও পাঁজ যাঁদ যথোপয্যক্তভাবে তৈরী 
হয় তবে সতা ছি'ড়ে কম এবং সূতা কাটা ক্ষান্ত দিতেও ইচ্ছা 
করে না। আর, সুতা যাঁদ শক্ত হয়, সমান হয়; তবে তাঁতী এ 
সুতায় কাপড় ব্দানতেও আপত্তি বা অস্মাবধা বোধ করে না। 


২ খাদি-বিজ্ঞান 


সো সমান ও শন্ত কারতে হইলে কাটাইর পদ্ধাত যেমন ভাল- 
ভাবে আয়ত্ত করা দরকার তেমাঁন ভাল তলায় ভাল পাঁজও কৰিয়া 
নেওয়া দরকার ৷ ভাল পাঁজ পাঁজ পাইতে হইলে যেমন ভালভাবে ভাবে পাঁজ 
রিনি Se) 
দরকার ৷ এজন্যই গাল্ধীজি সূতা কাটার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বালয়া- 
ছেন,_ 

ন্ানি ব্লু মানী ইক্কা্া উজ স্থললা, নিলীত উন 

নিন্ধান্তনা, হই মুলনা, দুনী মানা, ঘুর ললবানা অন্ধ নিন্ধা- 

লা? আহ ভন কহ ঘইনলা” 


অর্থাৎ সূতা কাটা মানে, ক্ষেত থেকে কার্পাস চয়ন, বেলনের 
সাহায্যে বাজ ছাড়ান; তুনাই কারয়া পাঁজ করা, ইচ্ছামত যে কোন 
নম্বরের সূতা কাটা এবং সেই সুতা দড বটা কারয়া নাটাই করা ৷ 
সুতরাং কার্পাস চয়ন হইতে আরম্ভ কাঁরয়া সূতা কাটার বাভিন্ন 
পদ্ধাত আমরা ক্রমান্বয়ে আলোচনা কাঁরতোঁছ। 


প্রাকৃ-প্রক্রিয়া 


কাগ্ণস রোপন ও চন্ননঃ__ভারতবর্কে কার্পাস যাহা উৎপন্ন 
হর তাহা মিলের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উৎপাদন করা 
হয়। প্রচুর ভুলা ক্ষেত হইতে তুলিয়া আনিয়া এক জায়গায় জড় 
করিয়া মোসনে বাঁজ ছাড়াইয়া বেল বাঁধিয়া বান স্থানে প্রোরত 
হয়। এই বিরাট ব্যাপারে কার্পাস সুপকব কি অপকৰ বা ক৭টদষ্ট 
তাহা বিবেচনার অবকাশ নাই, বথাযথ যজ্লের বালাই নাই; বীজ 
ভাঙ্গা, পাতা ভাঙ্গা, নয়লা, মাঁট_সব সমেতই একটা তালগোল 
পাকাইয়া বেল বাঁধিয়া দেয় তাহারা । মিলে এ তূলায় কাজ চাঁল- 
লেও চরকায় সূতা কাটিতে গিয়া দেখা "গিয়াছে ও তলা ধোনাই 
কাঁরয়া ভাল পাঁজ করা কষ্টসাধ্য তো বটেই, তা ছাড়া সময়ও 


থাঁদ-বিজ্ঞান ৩ 


যায় যথেষ্ট । কাজেই কাট,্নী যদি তাহার বাড়ীতে কাপণস গাছ 
লাগাইয়া নেয় এবং নিজে বাছিয়া বাছিয়া গাছ হইতে কার্পাস 
চয়ন করে তবে সবচেয়ে ভাল তুলা সে পাইতে পারে। 
বাড়ীতে লাগাইবার জন্য [১] জটা বা দেব কার্পাস অথবা [২] 
বাড়ি বা বামূনী কার্পাস লাগান যাইতে পারে । ৩1৪ হাত দূরে 
দূরে এক একটি চারা পদুতিয়া দিলেই চলে৷ বৈশাখ মাসে বৃষ্ট 
, হইলে বীজ লাগাইলে--এ বৎসর অগ্রহায়ণ মাসেই ফল ধাঁরবে 
এবং ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতেই কার্পাস পাকতে আরম্ভ কারিবে। 
কার্পাস গাছ উ'চু জমিতে, যেখানে জল দাঁড়ায় না, লাগাইতে 
হইবে। পোকায় গাছের খুবই ক্ষাত করে। চারা গাছে ভোর 
বেলার দিকে কিছ ছাই ছড়াইয়া দিলে পোকার উৎপাত কম 
হইবে । গাছের পাতায় ও ডালে ব্যাপকভাবে পোকা লাগলে তামা- 
কের জল ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। আধ 
সের তামাকের গড়া সাত সের জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া কাপড়ে 
ছাঁকিয়া আরও সাত সের জল 1মিশাইয়া গাছে ছিটাইতে হইবে। 
এতাঁদ্ভন্ন আরও নানা রকম অবদ্রব ও পোকা প্রাতষেধক উপায় 
.আছে। এ সম্বন্ধে চরকা সঙ্ঘ বাংলা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত 
কার্পাস নামক প্যাদ্তকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। 
কার্পাস চাষ সম্বন্ধেও এ পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে। 
জটা কার্পাসের চেয়ে বুড়ী কার্পাসের গাছে পোকা কম লাগে । 
এই তুলার আঁশও মোলায়েম ও দীর্ঘ। 

সাধারণতঃ গাছে তিন রকম কার্পাস দেখা যায়। সৃপক্ধ, 
অল্প কাঁচা, কাঁটদষ্ট_এই তিন রকম কার্পাসই পৃথক্‌ পৃথক্‌- 
ভাবে রাখিতে হইবে। তিনাঁট পকেটযুক্ত একটি থাল নিয়া 
কার্পাস চয়ন কাঁরতে গেলে তুলিবার সময়ই কার্পাস উপর্যু্ত 
‘তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং ইহার ব্যবহারও তদনূ- 
যায়ী পরে করা সহজ' হইবে। 

কার্পাস ভোর বেলা চয়ন করিয়া খোলা জায়গায় ভাল ভাবে 


-৪ | খাঁদি-বজ্ঞান 


শঢকাইয়া লইতে হইবে। খুব বেশী পাঁকয়া মাটিতে ঝারয়া 
পড়ার পূর্বেই কার্পাস তোলা দরকার । কার্পাস পাঁকবার পরে 
বৃষ্টি হইলে এবং বৃষ্টির পূর্বে কার্পাস না তুলিলে রং খারাপ 
হইয়া যায়। 

কার্পস শকাইয়া টিনের পাত্রে বা মটাকতে ভাঁরয়া মুখ 
বন্ধ কাঁরয়া রাখাই ভাল। তাহা না হইলে ইন্দুরে, পোকায় বা 
আগদনে উহা নষ্ট করিতে পারে। খুব ঠাঁসয়া পাত্রে যেন কাপণস 
না রাখা হয়_ উহাতে বাঁজ ছাড়াইতে পরে অসুবিধা হইবে। 


মাঝে মাঝে পাত্র হইতে বাহির করিয়া উহা রোদে দেওয়া দরকার 


_অন্যথায় পোকা ধাঁরতে পারে। 

তুলা খুব কড়া রোদে কখনও রাখা উচিত নহে । উহাতে 
তলার আঁশগন্ীল খারাপ হইয়া যায়। যাঁদ তূলায় আর্দ্রতা থাকে 
তো উহা রোদের পাশেই ছায়ায় শুকাইবার ব্যবস্থা কারতে হইবে 
বা সকাল বেলার রোদে শ.কাইয়া লইতে হইবে । কোন সময়েই 
তলা খএব বেশী সময় রোদে রাখা ঠিক নহে। 

বীজ ছাড়ান ঃ-তুনাই কাঁরয়া পাঁজ কারবার প্রাক্কালে 
কার্পাস হইতে বাঁজ ছাড়াইয়া নেওয়া ভাল৷ পূর্বে বীজ ছাড়া- 
ইয়া রাখলে তলা চাপ বাঁধিয়া যায় এবং তুনাইর সময় আঁশগৃল 
এলোপাথারি হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই বাজ 
সমেত কার্পাসই মজুত করা উচিত ও প্রয়োজন মত কতকটা 
নিয়া যখন তখন বাঁজ ছাড়াইয়া তুনাই কাঁরয়া পাঁজ তৈরী করা 
ভাল। 

বাঁজ ছাড়াইবার জন্য ৮৯৪ একখানা কাঠের পাটা তৈরী 
করাইতে হইবে ৷ এ পাটার ছাউনশতে যে কাঠ দিতে হইবে তাহার 
আঁশগদ্লি যেন লম্বালদ্বি না থাকিয়া আড়াআড়ি থাকে। অৰ্দ্ধ 
ই্চি মোটা লোহার শিকের একটি ১২ ইণ্ড টুকরা নয়া সাবধা 
মত ১টি হইতে ৩1৪টি পর্যন্ত কার্পাস পাটার মধ্যে পাতিয়া 
নার ব্যাহানেডাল দিলেই বাঁজ বাহির হইয়া বাইবে কাপ 
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গুলৈ পাটার মধ্যস্থলে পাতিয়া দুই হাত দিয়া র্টাট বোলবার 
ভঙ্গীতে শলাট কার্পাসের উপর দিকে গড়াইয়া নিয়া গেলে 
শলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁজগুনলে উপরের দিকে চাঁলয়া যাইবে, বীজ- 
হন তুলা পাটায় থাঁকয়া যাইবে । 

বীজ ছাড়াতৈ গেলে অনেক সময় বীজ ভাঙ্গয়া গিয়া 
অস্মাবধার সৃষ্ট করে। সাধারণতঃ 'িম্নীলাখত কারণে বীজ 
ভাঁঙ্গয়া যায়ঃ--(১) বীজ যাদি খারাপ বা পচা থাকে (২) শলা 
ঘাঁদ আধ ইণ্ডর চেয়ে মোটা থাকে (৩) চাপ দেওরার সময় শলা 
যাঁদ বীজের উপরে উঠিয়া বসে (৪) পাটায় যাঁদ গর্ত থাকে (৫) 
বেশ পাঁরমাণ কার্পাস যাঁদ একবারে নিয়া বীজ ছাড়াইবার চেষ্টা 
করা হয় (৬) বর্ষার দরুণ শলা ও পাটা যাঁদ ভিজা থাকে । এই 
সকল কারণগ্ল যাহাতে বীজ ছাড়াইবার সময় না ঘটে তংপ্রাত 
অবাঁহত থাকলেই বীজ ভাঙ্গার অসুবিধা হইতে রেহাই পাওয়া 
যাইবে ৷ কার্পাস রোদ্রে দিয়াই বীজ ছাড়ান দরকার । বর্ষার দিনে 
রৌদ্রের অসুবিধা আছে। এ সময়ে কার্পাসকে একাঁট কোটায় 
বদ্ধ কারিয়া রান্না ঘরের উনানের পাশে রাখিয়া দিতে হইবে। 
লক্ষ্য রাখতে হইবে যেন আগুনের তাপ কার্পাসের উপর সোজা 
ভাবে না পড়ে। দূর হইতে তাপের ফলে কার্পাসের আর্দ্রতা 
দূরীভূত হইবে মান্ন ৷ বর্ষার দিনে শলা ও পাটাকে বীজ ছাড়াই- 
বার প্রাক্কালে একটু গরম কাঁরয়া নেওয়া ভাল বর্ষা ও শীতের 
নে দুপুর ১২টার পরেই বাঁজ ছাড়াইবার প্রকৃষ্ট সময়। 

তুনাই £_কার্পাসের আঁশগনাল সাধারণতঃ পরস্পর জড়াইয়া 
থাকে। শলা ও পাটার সাহায্যে বীজ ছাড়াইবার সময় তূলায় যে 
চাপ লাগে তাহাতে উহা আরও চাপ ধাঁরয়া যায়। সূতা কাঁটবার 
জন্য আঁশগুলি খ্যীলয়া একই রকম চাপাবাশল্ট কারয়া নেওয়া 
প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়া তুনাই বা ধোনাইর সাহায্যে নিষ্পন্ন করা 
| যায়। "পিঞ্জনের সাহায্যে ধোনাই করার পদ্ধাত আয়ত্ত করা দীর্ঘ 

দনের অভ্যাসসাপেক্ষ_কিছঃটা জাটলও বটে। কার্পাস হইতে 
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বাজ ছাড়াইয়া নিলে তুনাই প্রাক্রিয়াই সর্বোৎকৃষ্ট । বেল বাঁধা তূলা 
ধ্যানবার পক্ষে পিঞ্জন উপযোগ ৷ ধোনাই সম্বন্ধে এই পৃস্তকে 
বিশেষ কিছ বাঁলবার ইচ্ছা নাই। যাহারা পঞ্জনের সাহায্যে 
ধোনাই 1বষয়ে সবিশেষ জানিতে চান, তাঁহারা নিখিল ভারত 
চরকাসজ্ঘের বাংলা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত “তুলা ধূনা” শীর্ষক 
পদ্াস্তিকা বা সেবাগ্রাম হইতে প্রকাশিত হিন্দী পুস্তক “মধ্যম 
বিজন” পাঁড়তে পারেন ৷ আমরা এখানে শুধু তুনাই সম্বন্ধেই 
আলোচনা কারব। 

তুনাই বা তুলা পে'জা দুই রকমে করা যায়ঃ- (১) ছুরী 
তুনাই (২) ধন্য তুনাই। এই উভয় প্ৰক্ৰিয়াই খুব সহজ এবং 
আত সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যেই উহা করা যায়। 

ছ;রী তুনাই ৪২২ পাঁরধির একটি ছয় ইণ্ডি লম্বা বাঁশের 
খণ্ডকে কলম কাটা করিয়া নিলেই তুনাইর ছুর তৈরণ হইল। 
ছুরীর ফলাঁট ২২% থাঁকিবে। 

বাঁজ ছাড়ান তুলার পাটি প্রথমে মাঝামাঝি ছিশড়য়া 
ছে'ড়া মাথা দুইটি একমুখী করিয়া বাম হাতের তন মধ্যমা 
ও বদ্ধাঙ্গদজ্ঠের টিপে. এ তুলা শক্ত করিয়া ধাঁরতে হইবে । ডান 
হাতে অতঃপর উন্ত তূলাগ্লিকে টানিয়া এক বা দেড় ইণ্ড 
অতঃপর এ চুট্কী (এক বা দেড় ইণ্ডি করিয়া ছে'ড়া তলার 
টুক্‌রা গুলির সমষ্টি) পুনরায় বাম হাতের তৰ্জ'নণ মধ্যমা ও 
বছ্ধাঙ্-জ্ঠের টিপে শক্ত কারয়া ধরিয়া ডান হাতে পূর্বোন্ত বাঁশের 
ছনরীর সাহায্যে তূলাটা পিশজয়া লইতে হইবে। এরূপ পে'জা 
তলার এক একটি পাঁট ঠো্ড ইণ্ড লম্বা করিয়া পাঁজ পাড় বা 
বইয়ের মলাটের উপর রাখিয়া পাঁজকাঠি বা পেন্সিলের সাহায্যে 
পাঁজ করিতে হইবে। J 

কেহ কেহ্‌ উত্তরূপে পে'জা তুলার পাঁটগডলির আঁশ লম্বা- * 
লম্বা থাকে বলিয়া সূতা কাটার অসুবিধা হয় মনে করিয়া আঁশ- 
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গযীলকে পোন্সল বা পাঁজ কাঠির সাহায্যে আড়া ট্যাড়া করিয়া 
নেন ৷ অবশ্য মিলে সূতা কাটিতে আঁশগাল লম্বালম্বী থাকিলেই 
সবধা হয়। চরকায় মাহ সূতা কাটিতে হইলে আঁশ লম্বালন্বা 
রাখাই ভাল কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোটা সুতা কাটিতে আঁশগদালকে 
আড়া-টপাড়া করিয়া নেওয়াই উচিত৷ 

ধনে ভুনাইঃ_ছোট ধনুর সাহায্যে আস্তে আস্তে আঁশ- 
গুলিকে খ্যালবার প্রক্রিয়াকে ধনূষ তুনাই বলে। ছনুরী তুনাইর 
চেয়ে ধনূষ তুনাইতে অল্প সময়ে বেশী পাঁজ করা সম্ভব হয়। 
তা ছাড়া মাহ সূতা (৩০ নম্বরের উপর) কাটিতে হইলে তুলা 
প্রথমে ছুরাঁর সাহায্যে তুনাই কাঁরয়া পরে ধন:ষ তুনাই কাঁরয়া 
{নলে চমৎকার পাঁজ তৈরা হয়। 

একটি দুই ফুট লম্বা আধ ইাঁণ্ট প্রস্থ বাঁশের চটাকে ভাল- 


উহার তিন লহর একত্রে পাক দিয়া নিলেই ছিলা তৈরা হইবে। 
বাঁ আমের ছাল বা অনুরূপ কোন পিচ্ছিল পাতা বা ছাল দিয়া 
পরে তুলা তুনাইতে উহা লাগাইতে হইবে। 

বীজ ছাড়াইয়া তূলাগাল প্রথমে একাঁট কাগজের উপর 


ধন: ধাঁরয়া ছিলাট তলার উপর রাখিয়া ডান হাতে 'ছিলার 
উপর বৃদ্ধাঞ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে আস্তে আস্তে টংকার 
দিতে হইবে। প্রথমে টংকার জোরে জোরে দিয়া ধনদটিকে ক্রমে 
রূমে উপরের দিকে উঠাইতে হইবে এবং উপরের দিকে উঠাইবার 
সময় রমশঃ ছিলার আঘাতও অপেক্ষাকৃত কম জোরে দিয়া তুলা 
টাকে ছিলা হইতে ছাড়াইতে হইবে এবং অবাঁশষ্ট ছিলায় জড়ান 
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তূলাটা ত্জ'নী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর চাপে ছাড়াইয়া দিয়া পুন- 
রায় নূতন টংকার দিতে হইবে । হাতে কলমে ২৪ দিন পদ্ধাতাঁট 
অভ্যাস কাঁরলেই কলাটি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়া যাইবে। 

পঢুণাইঃ--উপয’ন্ত ছুরী ও ধনুষ তুনাই না করিয়া কার্পাস 
হইতে বাঁজ ছাড়াইয়াই পাঁজ কারবার পদ্ধাতকে পুনাই নামে 
আঁভাহত করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে পাঁজ কারতে গেলে 
কার্পাসগদীল সমপক ও ময়লা, পাতা ভাঙ্গা বিহীন হওয়া দর- 
কার। 

কার্পাসের বাঁজ শলার সাহায্যে ছাড়াইয়া নিলে তলার যে 
পরতাঁট পাতার উপরে পড়িয়া থাকে, তাহাকে অঙ্গ" সাহায্যে 
রুটির আকারে একট; বেলিয়া নিয়া পাঁজ 1পাড়র উপর রাখিতে 

৷ অতঃপর অনুরূপ আর একটি পরত প্রথম পরতাঁটর 
উপরে রাখিয়া পাঁজ কাঠির সাহায্যে পাঁজ করিয়া নিতে হইবে 
এইর্‌পে তৈরা পাঁজে ২০1২২ নম্বর সূতা কাটা চালতে পারে। 
এই পদ্ধতিতে পাঁজ কারলে এক ঘণ্টা সূতাকাটার উপযোগী 
পাঁজ ১০1১৫ মিনিটেই করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

পাঁজ করাঃ--পাঁজ তৈয়ারীর জন্য পাঁজ পড়, হাতা ও 
একটি পাঁজকাঠি দরকার। হাতা ও পাঁজাপপড় খাঁদ-ভান্ডার 
হইতে কিনিয়া লইতে হইবে-পাঁজকাঠি নিজেই তৈরণ করিয়া 
নেওয়া যাইতে পারে। 
আঁশের উপর নির্ভর করে। আঁশ বেশশ লম্বা হইলে পাঁজ কাঠি 
মোটা ও আঁশ ছোট হইলে পাঁজ কাঠি অপেক্ষাকৃত সর হওয়া _ 
দরকার। সাধারণতঃ ই ইণ্ডি মোটা কাঠি হইলেই কাজ চাঁলয়া 
যাইবে। পাঁজ কাঠি লম্বায় ১২ ই থাকিলেই চালবে। লোহা 
বা অন্যান্য ধাতুর পাঁজকাঠি করিলে উহা সরু-মোটা অর্থাৎ ক্ৰমশঃ 
সরু করিয়া আনার প্রয়োজনীয়তা নাই। কাঠ বা বাঁশের পাঁজ- 
কাঠি করিলে উহা ক্রমশঃ একট সর করিয়া নিতে হইবে। তাহা 
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না হইলে পাঁজ বাহির করিতে কষ্ট হইবে । 

পাঁজ খুব শত্ত বা খুব নরম হওয়া উচিত নহে । সরু সমতা 
কাটতে অনেকে শন্ত পাঁজ পছন্দ করেন বটে কিন্তু উহাতে গাঁত 
কম হওয়ার আশংকা বেশী। পাঁজ 1৭ ই লম্বা ও এক আনী 
ওজনের তৈরী করাই ভাল৷ পাঁজাঁপশঁড়তে পাঁজ তৈরীর জন্য 
তলা পাঁতিবার সময় ময়লা আধোনা, বা কাঁচা তূলা থাকিলে 
তাহা ফোঁলয়া দিয়া তূলাগুলি ভালভাবে 'বিছাইয়া দিয়া হাতার 
সাহায্যে পাঁজকে ডালতে হইবে। এই ডলন ৩ হইতে & বার 
পৰ্যন্ত চালতে পারে৷ পাঁজ চাপ দিয়া যত বেশী ডলা যাইবে 
ততই ভাল৷ বেশী ডাঁললে পাঁজ শক্ত হইবে মনে কারবার কোন 
কারণ নাই। পাঁজ কাঠির ব্যাসের অনুপাতে যে পাঁরমাণ তুলা 
নেওয়া যাইতে পারে সেই পরিমাণ তুলা নিয়া যত বেশীই কেন 
তলা ডলা না হউক উহা শন্ত হইবে না। যাঁদ পারমাণ বেশী 
নেওয়া হয় তবেই মাত্র শন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। 

কার্পাস চয়ন হইতে পাঁজ করা পর্যন্ত যাবতীয় প্রাক্রিয়া 
আমরা বিবৃত কারিয়াছি। মনে রাখবার ও বুঝবার সমাবধার 
জন্য নিম্নে আমরা কোন্‌ কোন্‌ নম্বরের সূতা কাটার উপযোগণ 
পাঁজ তৈরণ করার জন্য ক ক যন্দ্ৰপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহার করা 
উচিত তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সার প্রদান কারতোছঃ_ 

১। বীজ ছাড়ান তলা (বেল বাঁধা) হইতে পাঁজ কাঁরবাষ 
জন্যঃ 

৬ হইতে ৮নংসূতার জন্য...বড় পিঞ্জন 

৯হইতে ১৬নং ?’ ..মধ্যম পিঞ্জন (মধ্যম তাঁত) 
১৬ হইতে ২৪নং > যুদ্ধ পিঞ্জন (সরু তাঁত) 

২। কাপাস হইতে পাঁজ কারবার জন্যঃ-- 
২০নং পর্যল্ত...ধনূষ তুনাই, পুনাই 
৩০নং ” ...ছুরী তুনাই 
৩০নং এর উপরে-__ছরী তুনাই কাঁরয়া পরে ধনুষ তুনাই। 


১০ খাদি-বিজ্ঞান 


পাঁজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ঃ__পাঁজ তৈরী হইয়া গেলে 
কাগজে বাণ্ডিল বাঁধয়া ভালভাবে রাখতে হইবে । হাওয়া 
লাগলে পাঁজ খারাপ হইয়া যায়। পাঁজ সব সময়েই ভালভাবে 
কাগজ দয়া মাড়য়া রাখা দরকার 

যাঁদ কখনও কোন কারণে পাঁজ খুব শন্ত হইয়া যায় এবং 
উহার জন্য সূতা কাটতে অসুবিধা হয় তবে পাঁজ কিছুক্ষণ 
হাওয়ায় রাখতে হইবে । উহার ফলে পাঁজগুলি ফুলিয়া উঠিবে 
এবং শন্ত হওয়ার দরুণ সুতা কাটায় যে অসুবিধা হইতেছে তাহা 
দূরীভূত হইবে। কিন্তু এমন ভাবে হাওয়ায় রাখিতে হইবে 
যাহাতে হাওয়ার সঙ্গে ময়লা আবৰ্জ'নাদি পাঁজের গায়ে না লাগে৷ 

পাঁজ যখন তখন করিয়া সূতা কাটাই সব চেয়ে ভাল ও 
ভালভারে কাগজে মাঁড়য়া বাক্সে অথবা কৌটায় আবদ্ধ কাঁরয়া 
রাখতে হইবে। 
পাঁজের উপর ভিজা কাপড় রাখলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়৷ 
কিন্তু ভিজা কাপড় এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে কাপড়ের 
আদ্রতা পাঁজগুল টানিয়া নিতে পারে। ভিজা কাপড় দিয়া পাঁজ 
মুড়িতে হইবে না। পাঁজের গায়ে জলের ফোঁটা পাঁড়লে পাঁজ 
খারাপ হইয়া যায়। পাঁজ অত্যন্ত শুল্ক হইয়া গেলেই মাত্র গরমের 
দিনে এই প্রাকয়ায় উহাকে আর্দ্র কাঁরতে হইবে-_অন্যথায় নহে। 
পাঁজে খুব আদ্রতা খারাপ। 

গরমের দিনে তুলা তুনাই কারিয়া ভিজা কাপড়ের উপর 
রাখলে পে'জা তলা আদ্রতা টানিয়া নিবে এবং উহাতে পাঁজ 
ভাল হইবে! 


সূতা কাট 


সূতা কাটার জন্য তক্‌লীর ব্যবহারই মানুষ প্রথম করে। 
অতঃপর চরকা উহার স্থান আঁধকার কারলেও তক্‌লীর কতক- 
গুলি বিশেষ সুবিধা ও উপযোগিতা থাকার ফলেই চরকা ও 
তক্‌লা উভয়ই সূতা কাটার যন্দ্ররুপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 
চরকা নানা মাপের ও নানা রকমের তৈরী হইয়াছে । এ সকল 
মাপের চরকার দোষ গুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা 
নাই। আমরা শঃধ্য কোন্‌ চরকায় "কি ভাবে সূতা কাটতে হইবে 
এবং উহাতে যে সকল অসুবিধা দেখা দেয় তাহা দূরীকরণের 
উপায় সম্বন্ধেই এই প্রকরণে আলোচনা কাঁরব মান্ন। 

সূতা কাটার জন্য বাক্স চরকা ও পাখি চরকা ক ভাবে ব্যব- 
হার করা দরকার তাহা এখানে বিবৃত করা হইবে । কিষাণ চরকা 
ও বাক্স চরকার ব্যবহার প্রায় একই রকম। এতাঁ্ভন্ন তক্‌লী 
ও ধনূষ তকলাও সূতা কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

সমতা কাটা সম্পর্কে কিছ বলার পূর্বে প্রথমে যন্তাট পরীক্ষা 
কারয়া উহা সূতা কাটার উপযোগী কিনা তাহা দোঁখবার উপায় 
সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

বাক্স চরকা ও কিষাণ চরকা পরীক্ষাঃ_নিম্নোন্ত ভাবে চর- 
কাট পরীক্ষা করতে হইবে৷ (১) বড় চাকার মাল দাঁড় পরাই- 
(২) টেকোধারকে টেকো পরাইলে পলা ও ছোট চাকার মালদাঁড় 
প্রাইবার খাঁজাট সমসূত্রে আছে কিনা (৩) বাক্স চরকার কৰ্জা 
যথাযথ ভাবে লাগান আছে 1কনা ৷ যাঁদ কৰ্জা ঠিক ভাবে লাগান 
না থাকে তো চরকা মাটিতে ঠিক ভাবে বাঁসবে না (৪) ছোট 
চাকাঁটর উপর নাটাই পরাইয়া দেখিতে হইবে উহা যথাযথ ঘোরে 
কনা (৫) চাকাগ্ীল যেভাবে ফিট্‌ করা হইয়াছে তাহাতে টাল 
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আছে কনা (৬) চরকা ঘুরাইলে টেকো-ধারক অসম্ভব রকমে 
কাঁপে কিনা ৷ 

মোটামুটি এই সব নুটাঁগুলি না থাকিলে চরকা সূতা 
কাটার উপযোগন বলিয়া বিবেচিত হইবে। 

পাখি চরকা পরাক্ষাঃ__পাখি চরকার বেলায় নিম্নোত্ত বিষয়- 
গুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে । (১) পাঁখিগ্ীল চরকার 
ধরার মধ্যে খুব শন্ত কাঁরয়া বসান আছে কনা (২) পাঁখগ্ীল 
খঃ টির সঙ্গে টওকার খায় না তো (৩) 'মালদাঁড় পরাইয়া দেখিতে 
হইবে মাল দাঁড় পাখি হইতে খুলিয়া বাহিরে আসে কিনা (৪) 
এতদ্ভিন্ন চরকার বিভিন্ন জোড়াগ্ীল বেশ শক্ত কারয়া লাগান 
হইয়াছে না । 

এ সকল নুটীগর্ল না থাকিলে চরকা মোটামুটি ভাল আছে 
বালয়া বিবেচিত হইবে ৷ 


টেকো পরাক্ষাঃ_টেকো ধা আছে কনা পরীক্ষা কাঁরতে 
হইবে ৷ হাতের উপর টেকো পরাঁক্ষা করা অভ্যাস-সাপেক্ষ। টেকো 
চরকায় পরাইয়া ঘরাইলে যাঁদ অগ্রভাগ না কাঁপে তো বুঝিতে 
হইবে যে টেকো সধা আছে। টেকোর অগ্রভাগ খুব তীক্ষণ না 
হওয়াই ভাল-উহাতে সূতা কাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে! 
টেকোর অগ্রভাগ ক্রমশঃ সুক্ষ হইয়া আঁসবে। টেকোর অগ্রভাগ 
দুই বা আড়াই ইণ্চি ঢালু থাকা বাঞ্ছনীয়। উহার কম ঢাল: 
থাকিলে কুকূড়ী হইতে সূতা খ্যালয়া আসার সম্ভাবনা থাকে। 
হইবে । পদলীটি যেখানে বসান থাকিবে তাহার পশ্চাৎ অংশ ১৪ 
ইণ্ডি হইতে ১৪ ইপ্চির বেশী যেন না থাকে। 

মাল দাঁড়ঃ সাধারণতঃ মোটা সূতা কাঁটবার জন্য মোটা 
ও সরু সমতা কাটিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সরু মালদাঁড় ব্যবহার 
করা দরকার। সরু মালদাঁড়তে সূতা অপেক্ষাকৃত কম ছিড়ে 
এবং টেকোর ঘূর্ণনবেগও উহাতে কিছু বাড়ে। মিহি সূতা 
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কাটার পক্ষে এই দুইটি বিষয়ই অনুকূল সন্দেহ নাই। কিন্তু 
সরু মাল দাঁড়র আবার দোষও আছে। উহা টেকোর পঢাঁলাঁট 
খুব তাড়াতাঁড় কাঢ়িয়া ফেলে এবং কিছ টিলা থাকিলে সূতার 
- শান্তি কম হওয়ার এবং টেকো িছলাইবার আশঙ্কা থাকে। 
বার, টেকোর ঘূর্ণন কম হওয়ার এবং গাঁটাট মোটা হওয়ার দরুণ 
টেকোতে বাঁকুনী লাগার ফলে মালদাঁড় টেকো হইতে খ্যালয়া 
আসার সম্ভাবনাও থাকে। 

পাখী চরকায় সাধারণতঃ ১২ হইতে ২০ নম্বরের সুতা 
কাঁটিবার জন্য পল বিহীন টেকো ব্যবহার করলে ১২--১৪ নং 
সূতা হইলে ৬ হইতে ৮ খি সূতা আর ১৬--২০ নং সূতা হইলে 
৮১০ খি সূতা পাকাইয়া নিলেই ভাল মালদাঁড় হইবে। বাক্স বা 
কিষাণ চরকার মালদাঁড়র জন্য উহার চেয়ে ২৩ খি কম সুতা 
নিয়া পাকানই ভাল ৷ 

বাক্স চরকার বা গকষাণ চরকার মালদাঁড়তে ধূনার আঠা 
লাগাইবার প্রয়োজন নাই। মাল পাকাইয়া সামান্য মোম দিলেই 
চলে ৷ মোম লাগাইয়া কাপড় দিয়া ঘাঁষয়া দেওয়া দরকার বেশী 
মোম লাগাইলে কখনও কখনও মালদাঁড় পল হইতে বাহির 
হইয়া আসে। 
_ মাল দাঁড়িতে কড়া পাক দিলে কম মজবুত সূতা দলে আর 
যত খাঁন সর হওয়া দরকার তাহার চেয়ে বেশী সর হইলে 
মালদাঁড় তাড়াতাঁড় ছি'ড়ে। চরকায় দোষ থাকলে বা পদলীর 
ধার গাল মসৃন না হইলে মালদাঁড় শীঘ্রই ছিণাড়য়া যায়। বাক্স 
চরকার টেকোধারকের স্প্রণংটি যদ বেশী কড়া হয়, ছোট চাকার 
মালদাঁড় পরাইবার খাঁজটি যাঁদ অসমান থাকে আর ছোট চাকার 
খাঁজ ও টেকোর পুলীর খাঁজ যাঁদ সমস্ত্ৰে না থাকিয়া উ'চু হয় 
বা ছোট চাকা যাঁদ ঠিক গোল না হয় তবে মালদাঁড় শীঘ্রই 
ছিণড়য়া যায়। 
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পাখি চরকার বেলায় পাঁখগুলি একরকম মাপের না হইলে 
বা উহাদের পরস্পরের ফাঁকগুলি মাপ মত না হইয়া বে-মাপা 
হইলে মালদাঁড় শীঘ্র শীঘ্র ছিপড়য়া যায়। কুকূড়ী বেশী ভাঁরলে 
বা পদলীটি যদি টেকো-ধারকের কাঠের সঙ্গে লাগিয়া থাকিয়া 
ঘোরে, তবে মালদড়ির উপর চাপ বেশী পড়ে এবং উহার ফলে 
কৃত কম দিন টিকে ৷ এ সময়ে সূতা কাটার পূর্বে মালদাঁড় একট, 
ভিজাইয়া নিলে বেশশ দিন টিকে ৷ 
মোটা মাল ৪-বাক্স চরকায় ও কিষাণ চরকায় ব্যবহৃত মোটা . 
যাইতে পারে। ইহার মধ্যে চামড়ার মাল টিকসই হয় ভাল আর 
পিছলায়ও কম কিন্তু ঢিলা হইয়া গেলে সেলাই কারয়া নেওয়া 
অসদাবধাজনক। তাঁতের মালদাঁড়ও 1টকসইর দিক হইতে ভাল 
খায়। সনতার মালে দোষ নাই__সবিধাও অনেক, তবে খরচ একট; 
পড়ে। পাটের বা শনের মালে কাজ ভাল হয় কিন্তু উহা 
তাড়াতাড়ি টিলা হইয়া যায়। অবশ্য ঢিলা হইয়া গেলে উহা জলে 
ভিজাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখলে পুনরায় খাপিয়া যথাযথ কাজ দেয়। 
কিন্তু এই ব্যবস্থা ২1৩ বার মাত্র চলিতে পারে । উহার পরে জলে 
ভিজাইলেও আর কাজ চলে না। 
চরকা ভাল ঘোরে না কেন? কখনও কখনও দেখা যায় চরকা 
ঠিক মত ঘোরে না বা ঘুরাইতে খুবই জোর লাগে৷ সূতা কাটা 
তখন খুবই বিরন্তিকর হয়। যে সকল ব্রুটীতে এ অবস্থার সৃষ্টি 
হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। এ ভ্রুটগুলি সংশোধন কারলেই 
চরকা আবার যথাযথভাবে ঘ্ারতে থাকিবে। ভ্রুটীগীল এই ৪ 
(১) স্প্রীং যাদি খুব শক্ত হয়। (২) মোটা মাল বা সরু মালদাঁড়্‌ 
যদি এত ছোট রাখা হয় যাহাতে স্প্রীং আর খোঁলতে পারে না। 
(৩) টেকোধারকে যেখানে টেকো সৃতার উপর বসান থাকে 
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সেখানে বা ছোট ও বড় চাকার ধুরাতে যাঁদ তেল না থাকে ।0৪) 
টেকোর পদলী যাদি কাঠের সঙ্গে ঘষা খাইয়া ঘ্ারতে থাকে। 
(৫) টেকোর চাকা তিটি যাঁদ তেড়াবাঁকা থাকে ।(৬) ছোট চাকার 
কাঠ যাঁদ বেশী ভারণ হয়। (৭) ছোট চাকা যাদ তেড়া থাকে। 
(৮) টেকো বাঁদ বাঁকা থাকে৷ (৯) বড় চাকা ও ছোট চাকার মধ্যের 
ব্যবধান যাঁদ অত্যন্ত কম থাকে । (১০) টেকোধারকের রাশ 
যাহার উপর টেকো থাকে, যাঁদ কোন কারণে টেকোর উপর চাপ 
দেয়। (১১) এ রশি যদ মোটা হয়। (১২) মালদাঁড় যাঁদ খুব 
মোটা হয় (১৩) চাকার খাঁজ ও পলা এক লেবেলে না থাকার 
ফলে মালদড়ি যদ চাকার খাঁজে তেড়ছা ভাবে ঘোরে। 

তেল দেওয়াঃ_-চরকায় যথারীতি তেল দেওয়া একান্ত 
দরকার। নারকেল তৈলের সাঁহত কিছুটা কেরোসিন মিশাইয়া 
সেই তেল চরকায় দেওয়া ভাল । সাঁরষার তেলও ব্যবহার করা 
চালতে পারে। বাক্স চরকা ও কিষাণ চরকার ছোট ও বড় চাকা 
খুলিয়া লোহার ধরার মধ্যে তেল দিয়া চাকাটি পুনরায় ধরাতে 
বসাইয়া দিতে হইবে। টেকোধারকে টেকো যে রাশির উপর ঘোরে 
সেখানে তেল দিতে হইবে । পাখি চরকার খটা ও ধুয়া যেখানে 
ঘষা খায় সেখানে তেল দিতে হইবে ৷ তেল খুব বেশী দিয়া তেল 
চট্‌চটে করাও ভাল নহে। 

গুন কাটিয়া যাওয়া? £_টেকোর পুলা কাটিয়া গেলে সূতা 
কাটিতে অসুবিধা হয়। খুব সরূ মালদাঁ় ব্যবহার কাঁরলেই 
পুল তাড়াতাড়ি কাটিয়া বায়। পুল" কাটিয়া গেলে কিছ; সুতা 
আঠা দিয়া ওঁ স্থানে লাগাইয়া শ্‌কাইয়া নিলেই এ পল আবার 
{কছুদিন কাজ দিতে থাকে। কিছ্যাদন চলিলে এ সুতাও 
কাটিয়া যাইবে। পুনরায় এভাবে সূতা লাগাইয়া রোদে শুকাইয়া 
ব্যবহার কারতে হইবে। 
কাটাইর আসন £- কিষাণ ও বান্ধ চরকার বেলায় চরকাটিকে 
ডান পাশে সোজাভাবে পাঁতিতে হইবে এবং এমনভাবে বাঁসতে 
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হইবে যাহাতে বড় চাকার নাভিটি জঙ্ঘার বরাবর থাকে। 
বরকান্তা ও বিহার চরকার বেলায় ছোট জলচোঁকির উপর 
বা উণ্চু কিছুর উপর বাঁসরা সূতা কাটাই আরামদায়ক চৌকি 
বা উচু আসনটি চরকার হাতলের বরাবর রাখিতে হইবে এবং 
পা দিয়া সংযোজক কাঠি চাপিয়া বাঁসয়া সূতা কাটতে হইবে। 
যাদ জলচোঁ?ক বা উ'চু আসনে বাঁসয়া কেহ সূতা কাটিতে না 
চাহেন তো সংযোজকের মধ্যে বাঁসয়াও সুতা কটা যাইতে পারে । 
এক্ষেত্রে কাটাইর হাত কোলের দিকে আনার চেয়ে বাঁহরের দিকে 
দেওয়াই সীবধাজনক। 
পাঁজি ধরাঃ_পূর্বোন্ত আসনে বাঁসয়া বাম হাতের তর্জনী 
ও বৃদ্ধাঙ্গনষ্ঠের টিপের সাহায্যে সূতা কাটার অভ্যাস করা ভাল । 
হাত কোলের দিকে টানবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উপরের দিকে 
খানিকটা উঠান দরকার। উহাতে হাত স্বাভাঁবক গাঁততে চাঁলবে 
এবং দীর্ঘ সময়েও সূতা কাটতে বেদনাবোধ হইবে না। ব্দ্ধা- 
ঙ্গল্ঠে ও তৰ্জ'নার টিপে পাঁজটি ধারয়া সম্পূর্ণ পাঁজটিকে বাম 
হাতের তেলোতে রাখিতে হইবে এবং ভান হাতে চরকার হাতলাঁট 
একটি নিদিষ্ট ছন্দ ও তালে ঘুরাইতে হইবে ৷ সাধারণতঃ ৩াঁট 
বা ৪টি পাকেই এক খেপ সূতা কাটা শেষ হইয়া যাইবে। 
টিপ্‌ হইতে পাঁজের অংশ কতটা বাঁহরে থাকিবে তাহার 
নিদিষ্ট মাপ বলা শন্ত। উহা বিভিন্ন রকমের পাঁজের উপর ও 
বাভিন্ন নম্বরের সূতা কাটার উপরই "ীনর্ভর করে। সূতা যদি 
মোটা কাটিতে হয় তো টিপ্‌ হইতে পাঁজের অংশ বেশী রাখতে 
হয়। পাঁজ নরম হইলে, কম ও শন্ত হইলে বেশী অংশ বাহিরে 
রাখিতে হয়। অভ্যাস ও আভিজ্ঞতা হইতেই কতটা অংশ বাঁহরে 
রাখিতে হইবে তাহা কাটুন ঠিক কাঁরতে পাঁরবে। তবে মোটা- 
মুটি অংশ এক সূতা হইতে আধ ইণ্টি পর্যন্ত হইতে পারে। 
কাটাই £ঃ-সৃতা কাঁটিবার সময় দৃষ্টি সব সময়ে টিপের 
যেখান হইতে সুতা বাহির হয় তাহার উপর নিবদ্ধ রাখিতে 
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হইবে । সর্বদাই খেয়াল রাখিতে হইবে সূতা যাহাতে সমান হয়ঃ 
গাতর 1দকে প্রথমে খেয়াল না কাঁরয়া সূতা যাহাতে সমান হয় 
তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে ৷ এই অভ্যাস করিলে সূতা যেমন 
সমান হইতে থাকিবে তেমাঁন গাঁতও ধাঁরে ধারে বাড়তে 
থাঁকবে। ন 

সূতা কাটিতে কাটতে কখনও অত্যন্ত সরু সূতা বাহির 


_ হইয়া যায়। যখন'এরুপ হয় তখন সরু অংশ বাদ দিয়া দেওয়াই 


ভাল ৷ অন্যথায় উহা যখন ছিড়ে তখন অনেক সময়ে উহাকে 
খঃজিয়া বাহির কারয়া জোড়া দিতে সময় লাগে খুব বেশী ৷ 

হাতের সূতা £_সৃতা কাটিয়া টেকোতে জড়াইবার পরে 
সূতার যে অংশটুকু না জড়াইয়া টেকোর অগ্রভাগ হইতে বাহিরে 
রাখা হয়_অর্থাৎ যতট;কু সূতা টেকোতে না জড়াইয়া পুনরায় 
সূতা কাটা আরম্ভ করা হয় তাহাকে হাতের সূতা বলে। এই 
হাতের সূতা কখনও ১০ ইণ্ডির কম ও ১৪ ইণ্ডর বেশী যেন 
না থাকে। তকালাঁতে চুট্‌কোঁর সাহায্যে সুতা কাটিতে হইলে 
হাতের সততা ১৪ হইতে ১৬ হা রাখিতে হয়। 

কাটাইর হাতঃ_ প্রাত বারে পাঁজ হইতে যতটুকু লম্বা নাল 
কাটা হয় তাহাকে কাটাইর হাত বলে। ইহার মাপ টেকোর অগ্র- 
ভাগ হইতে পাঁজের মাথা পর্যন্ত ধরা হয়। কাটাইর হাত ১৪ 
ইণ্ড হইতে ৩ ফুট পর্যন্ত সাধারণতঃ রাখা হয়। ১৪ হইতে ১৬ 
ইন্চি পর্যন্ত ছোট কাটাইর হাত ২ ফুট হইতে ৩ ফুট পৰ্যন্ত বড় 
কাটাইর হাত বলা হয়। বড় কাটাইর হাতে সুতার গাঁত বাড়ে 
‘কিন্তু পরিশ্রম একটু বেশী হয় এবং যাঁদ কোন কারণে সমতা 
ছিশড়তে থাকে তো গতিও কমিয়া যায়। সূতা যাঁদ না ছিড়ে 
এবং একসঙ্গে বেশীক্ষণ যাঁদ সূতা না কাটিতে হয় তো বড় 
কাটাইর হাতই ভাল। সূতা ছিণড়তে থাকিলে কাটাইর হাত 


ছোট নেওয়াই ভাল ৷ নূতন শিক্ষার্থী ২০ ইণ্ডির বেশী কাটাইর 


হাত প্রথমে কোন ক্ষেত্রেই যেন গ্রহণ না করেন। 
২ ্ু. 
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উল্টা ও সোজা পাক £__বাক্স চরকা ও কিষাণ চরকায় মাল 
থাকে। উল্টা ও সোজা পাকের সূতা একত্রিত করিয়া বনতে 
দিলে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। উহাতে কাপড় বুূনিবার 
সময় সূতা খুব ছশড়তে থাকে । সূতায় মাড় লাগাইয়া মাজিবার 
সময় উহাতে সবটা তানাই নম্টও হইয়া যাইতে পারে। কাজেই 
মালদাঁড় পরাইবার সময় বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার । মালদড়ি 
ঠিক পরান হইয়াছে কিনা তাহা মালদাঁড়র দিকে চাহিলেই বুঝা 
যাইবে। বাক্স চরকার মালদাঁড় টেকোতে পরাইলে মালদাঁড়র বাম 
অংশটি নীচে থাকিবে চাকা ডান দিক হইতে বাম দিকে ঘনুরাইলে 
টেকোর চাকৃতিটি উপর হইতে নীচের দিকে ঘ্যারতে থাকিবে । 
সূতা যখন টেকোতে জড়ান হইবে তখন উহা নীচের দিক হইতে 
টেকোতে জড়াইতে থাঁকবে। পাখি চরকায় মালদাঁড় পরাইবার 
দোষে উল্টা পাক হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পাঁখ চরকার হাতলাঁট 
বাম দিক হইতে ডান দিকে ঘ্ুরাইলেই সতোয় সোজা পাক 
লাগিবে। অবশ্য সোজা বা উল্টা পাকের সূতায় উল্লেখযোগ্য 
কোন পার্থক্য নাই। সব সূতা একই পাকের হইলে বুনাইতেও 
কোন অসুবিধা নাই_কছ উল্টা কিছু সোজা পাকের সুতা 
হইলেই যত অসুবিধা । 

কুকড়ীঃ-টেকোতে সূতা জড়াইলে সাপ লেজার মত যে 
সূতার স্ত্‌পটি টেকোতে জিয়া ওঠে তাহাকে কুকড়ী বলে। 
কুকড়ীতে সূতা যাহাতে শক্তভাবে জড়ান হয় সে দিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কুকড়শীট পিছন দিকে মোটা হইয়া ক্রমশঃ 
সম্মুখের দিকে সরু সোপলেজা ৪ ০০০০ ) হইয়া আসিবে। 
এইভাবে কুকড়া প্ৰস্তুত কারলে সূতা কাটা ও সূতা জড়াইবার 
গাত বাঁড়বে__টেকো ঘুঁরবার সময় হাওয়ার বাধাও কম হইবে। 
সূতা টেকোর সম্মুখ ভাগ হইতে পিছনের দিকে জড়াইতে 
হইবে এবং শেষে িছুটা সম্মুখের দিকে জড়াইয়া নূতন নাল 
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কাটতে হইবে৷ কুকড়ী খুব বড় তৈরী করিতে নাই। উহাতে 
সূতা কাটার গতি কমিয়া যাইবে ৷ কুকড়ী ভারী ও মোটা হইলে 
সুতা শেষের দিকে মোটা বাহির হইতে থাকিবে এবং টেকো 
বাঁকা হইয়া যাইবে ৷ এজন্যই টেকোর চাকাঁতাট খুব বড় রাখতে 
নাই ৷ চাক্‌তির ব্যাস ১ ইণ্চি রাখিলে কুকড়ঈ যতটুকু মোটা হইবে 
তাহাই যথাযথ কুকড়ী বলিয়া বিবেচিত হয়। একাঁট টেকোতে 
১০--১২ নং-এর সূতা ১২০ তার; ১৫--১৬ নম্বরের সমতা 
প্রায় ১৪০-১৫০ তার ও ২০-৩০ নম্বরের সূতা ২০০ তার 
ও তাহার উপরের নম্বরের সূতা ৩২০ তার পর্যন্ত জড়ান চলে। 
ইহার বেশী জড়াইতে গেলে উপরোন্ত অস্বাবধাগ্াল দেখা দিবে ৷ 

কুকড়ী হইতে সময় সময় সূতা িছলাইয়া বাহির হইয়া 
আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে কাটা সূতা অধিকাংশ উহার ফলে ন্ট 
হইয়া যায়। উহা রোধ কাঁরবার জন্য নিশ্নোন্ত বষয়গালর প্রাত 
দৃচ্টি দিতে হইবে_€১) কুকড়ী যাঁদ শক্তভাবে সাপ লেজার মত 
যথাযথ ভরা না হয় (২) মালদড়ি যাঁদ িছলাইতে থাকে তবে 
কুকড়ী যথাযথ ভরা হইলেও কুকড়ী হইতে সুতা খদালয়া 
আসিতে পারে। মালদাঁড় ঢলা থাকিলে বা পুলী মালদাঁড়র 
ঘর্ষণের ফলে কাটিয়া গেলে টেকো পছলাইতে থাকে (৩) 
টেকোর অগ্রভাগ যদি সাপ লেজার মত ক্রমশঃ সর হইয়া না 
আসে । টেকোর ২-২২ ইণ্ড স্থান এরূপ সাপলেজার ন্যায় তৈরী 
হওয়া দরকার (৪) টেকো বাঁকা থাকিলে (৫) টেকো তেড়ছা 
কাঁরয়া সূতা কাটিলে পিছলান কম হয়। 
পিপূড়ী পড়ে। সূতায় পিপড়ো থাকিলে সে সূতা বোনা 
অত্যন্ত বিরান্তকর হয়। কাজেই সূতা কুকড়ীতে ও নাটাইতে 
জড়ইাবার সময় যাহাতে পিপাঁড় না পড়ে সোঁদকে বিশেষ লক্ষ্য 
' রাখিতে হইবে। 

সূতা ছিড়ে কেন ?--(১) সূতা কাঁটবার সময় সুতার 


০ 


যে) _' " আম সান 
২) সূতা হৃকডাঁতে ভাবার পরবে যাদ হঠাৎ 
ৰ যায় তো হে'চ্‌কা টান লাগার ফলে সো 
তি সী 
রাখিয়া সূতা কাটিলে (৪) টেকোর ঘূর্ণন প্রয়োজনের চেয়ে 
বেশী হইলে (৫) পাঁজ খারাপ হইলে (৬) টেকো কাঁপতে, 
থাকলে (৭) টেকোর অগ্রভাগ সামান্য বাঁকা হইয়া গেলে (৮) 
টেকোর অগ্রভাগ প্রয়োজনাতরিন্ত তীক্ষ/ হইলে (৯) মালদাঁড়র 
গাঁঠ বেশী মোটা হওয়ার দরুণ টেকোতে ঝাকুনী লাগলে (১০) 
অত্যাধক গরম আবহাওয়া থাকিলে (১১) যে তলায় যত 
নম্বরের সুতা কাটার কথা তাহার চেয়ে বেশী নম্বরের সৃতা 
কাটলে (১২) সূতায় যথোপযুক্ত পাক না দিয়া কাটলে (১৩) 
নূতন নাল বাহির করিবার পূর্বে টেকোর অগ্রভাগে সুতার 
কয়েকটি প্যাঁচ পড়ে-উক্ত প্যাঁচ পড়বার পূর্বেই নূতন নাল 
বাহির কারবার প্রচেষ্টা কারলে (১৪) টিপ খুব বেশী শক্ত 
কাঁরয়া ধারলে (১৫) টিপে যে পাঁরমাণ মোটা.পাঁজ ধরা সম্ভব 
তাহার চেয়ে পাঁজ বেশী মোটা হইলে (১৬) টিপের সম্মুখে 
পাঁজের অংশ প্রয়োজনাতীরন্ত থাঁকলে। 

সূতা ছিশড়য়া গেলে ছে'ড়া মাথা দুইটি একত্র করিয়া 
জুড়িতে হয়। এই জোড়নই ভাল। উহা দেখিয়া অভ্যাস করা 
দরকার। কেহ কেহ এভাবে সূতা না জঃড়িয়া একটি মাথা 
অপরটির উপর রাখিয়া চরকা ঘুরাইয়া পাক দিতে থাকে। 
উহাতে সূতা আপাততঃ জোড়া লাগে বটে, কিন্তু তানা কারবার 
সমর বা মাড় লালাইবার সময় এ সৃতার জোড়া খ্যালিয়া তাঁত 
. অত্যন্ত বির্লন্তিতে ফেলে। এভাবে কখনও সূতা জোড়া উচিত 
- নহে। ছে'ড়া সুতায় যথোপয্ন্ত পাক না থাকিলে উহা পাঁজের 
উপ রায় সা কাটিতে থাকলে আপনা হইতেই জোজা 
লাগিয়া যাইবে ৷ ্ 
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যাহাদের সূতা বারে বারে 1ছি'ড়ে তাহাদের পক্ষে টেকোর ঘূর্ণন 
কম করা দরকার। গাঁতিক্র ছোট হইলে এই ঘূর্ণন কম হইবে। 
যাঁদ গাতিচক্র বদলান সম্ভব না হয় তো টেকোর পুলীতে গ'দের 
আঠা দয়া কিণিৎ বাড়াইয়া দিলে টেকোর ঘূর্ণন কম হইবে। 
সে ক্ষেত্রে কাটাইর হাত বেশী বড় না কাঁরয়া ছোট রাখাই ভাল৷ 
১৮-২০ ইণ্ডির উপরে যেন কাটাইর হাত তখন না থাকে। 
আবহাওয়ার দরুণ সূতা ছশীড়তে থাকিলে পাঁজে কিছুটা 
আদ্রতা দেওয়া দরকার । "কি ভাবে আদ্রতা দিতে হইবে তাহা 
পাঁজ প্রকরণে বলা হইয়াছে। 
শিয়া থাকে যে উহাকে দেখা যায় না। তখন অনেকে আঙ্গুল 
নাল বাহির করা আরও দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে। খুব ভালভাবে 
কুকড়ণাঁট দেখিয়া নাল বাহির কাঁরতে চেষ্টা কারতে হইবে। 
যাঁদ ছে'ড়া নালের মত কিছ দৃষ্টি গোচর হয় এবং উহা ছেণ্ড়া 
নাল কনা তাহা দোঁখতে হয় তবে অঙ্গুলী ব্যবহার না কাঁরয়া 
টেকোর সক্ষম অগ্রভাগ বা অনুরূপ কোন সুক্ষ বস্তুর সাহায্যে 
ওঁ পরীক্ষা করা দরকার। হাত লাগাইলেই নালাট শত্ত হইয়া 
কুকড়ীতে বাঁসিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাঁদ উহা চোখে 
একান্তই না দেখা যায় তো চরকাঁটিকে খুব বেগের সাঁহত উল্টা 
দিকে ২১ সেকেন্ড ঘুরাইলেই ওঁ নাল বাঁহর হইয়া আঁসবে। 
কাটাইর গতি৪--সতা কাটার কুশল গাঁত ২০ নং পর্যন্ত 
২৪০ তার হওয়া দরকার। এই মান খুবই সাধারণভাবে ধরা 
হইয়াছে। যথাযথভাবে শীশক্ষা পাইলে একজন শিক্ষার্থী তি 
মাসের মধ্যেই এই গাঁত লাভ' কাঁরতে পারে ৷ চরকা সঙ্ঘের 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মান ঘণ্টা 
৩২০ তার। এই গাঁত ৪1৫ মাস মধ্যেই অনেকের আ'সয়া 
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উধের্ব ঘণ্টায় ৪৫০ তার পর্যন্তও কেহ কেহ কাটিয়াছেন। 
কাজেই, গতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় ততপ্রাতি শিক্ষার্থীকে সব 
সময়েই লক্ষ্য রাখতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃতার শান্ত ও 
সমানতার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। গাঁত কি ভাবে বাড়ান 
বায়_তাহার মোটামুটি আলোচনা নিম্ন করা হইল। 

গাঁত বাড়াইবার গোড়ার কথা (১) ভাল পাঁজ করা। ভাল 
কম। সূতা না ছিশড়লেই গতি বাড়িয়া যায়। সূতা দ্রুত কাটিতে 
গিয়া যদি বেশী বার সূতা ছিড়ে তবে তাহার যে গাঁত দাঁড়াইবে 
তাহার চেয়ে ধারে ধারে কাটিয়া যিনি একবারও সূতা ছিপড়- 
বেন না তাহার গাঁত বেশী'হইবে। কাজেই সূতা যাহাতে কাটার 
সময় কম ছি'ড়ে তংপ্রাত বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। (২) 
টেকোর ঘূর্ণন বেগ কম বা বেশ ষাহাতে না হয় ততপ্রাত বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হইবে । কত নম্বরের সূতার জন্য টেকোর ঘূর্ণন 
বেগ কত হওয়া দরকার তাহা সুতার পাক প্রকরণে বলা হইয়াছে। 
(৩) টেকোতে মালদড়ির টান যাহাতে যথাযথ (অর্থাৎ খুব চিলা 
বা খুব শন্ত না হওয়া) থাকে ততপ্রাত অবহিত হইতে হইবে। 
(৪) টেকোর চাক্‌তি হইতে টেকোর অগ্রভাগ ৩_-৩ ইণ্টির 
বেশী লম্বা যেন না থাকে । (৫) টেকো সোজা হওয়া দরকার ৷ (৬) 
সূতা না ছিশড়য়া কাটা এবং যদি না ছি'ড়ে তো কাটাইর হাত 
“যথাসম্ভব দীর্ঘ রাখা। (৭) সূতা জড়াইবার সময় এবং জড়াইয়া 
না করা। অর্থাৎ কাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ 
জড়াইয়া ফেলা এবং জড়াইবার ক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
নূতন নাল টানিবার অভ্যাস করা ৷ (৮) কুকড়ীতে সৃতা জড়াই- 
বার সময় কুকড়ীর আগ্রভাগ হইতে পিছন দিকে জড়াইতে জড়া- 
ইতে যাওয়া এবং পরে পশ্চাদংশ হইতে পুনরায় সম্মুখের দিকে 
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করা৷ (৯) সূতা জড়াইবার পূর্বে পাক দিবার অভ্যাস থাকিলে 
তাহা দূর করা। (১০) কুকড়ী খুব মোটা না করা। (১১) 
চরকায় যথোপযুক্ত তেল দেওয়া ৷ 

টেকো খ্যীলয়া আসে কেন? সাধারণতঃ টেকো-ধারকের 
স্প্রিং টিলা থাকিলে, মালদাঁড় ঢিলা থাকিলে, টেকো পরাইবার 
খাঁজটি অগভণর থাকিলে টেকো বারে বারে খ্নালয়া যাইতে 
থাকে। ইহা ছাড়া চাকত যাঁদ টেকোর অগ্রভাগ হইতে বেশী 
দূরে পরান থাকে এবং যত জোরে সূতা টানার কথা তাহার চেয়ে 
বেশ জোরে সূতা টানিলে টেকো খ্দালয়া আসে ৷ শেষোন্ত দোষ 
হইতে বাঁচবার জন্য বাক্স ও "কিষাণ চরকার টেকো-ধারকের গঠন 
সম্প্রতি পারবার্তত হইয়াছে। টেকো-ধারকের বাম অংশাঁট বেশী 
চওড়া রাখি: এই পাঁরবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। এই ধারকে 
টেকো পরাইলে চাকাঁতাঁট পুলী হইতে টেকোর ঠিক মধ্যস্থলে 
থাকে এবং উহার ফলে বেশী জোরে সূতা টানলেও টেকো- 
ধারক হইতে টেকো খুলিয়া আসে না। 

সূতা নাটাইঃ-_বাক্স বা কিষাণ চরকায় সুতা নাটাইতে হইলে 
নাটাইটি গাঁত-চক্কের উপর পরাইয়া নিতে হইবে এবং মোটা 
মালটি খুলিয়া ফেলিতে হইবে। বাক্সের সম্মখ অংশে সভার 
খটির আংটার ভিতর দিয়া সুতার নালাট আনিয়া নাটাইর 
খর সঙ্গ বাঁধতে হইবে। পায়ের আঙ্গুল দিয়া টেকোটি 
মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে নাটাইটি বাম দিক হইতে 
হইয়া নাটাইতে জড়াইতে থাকিবে । সূতা জড়াইবার সময় 
একটি ভিজা ন্যাকড়া বাম হাতে নিয়া টেকো হইতে যখন সূতা 
বাহির হইতে থাকিবে তখন চাঁপয়া ধারলে সূতা সমান হইবে 
এবং সূতার গায়ে কোন ময়লা থাকিবে না। অম্বর চরকার সততা 
নাটাইর পদ্ধাতও একই। শদুধ্য উহার ববিনটি একাটি টেকোর 
মধ্যে পরাইয়া লইয়া নাটাইতে হইবে। 
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হইতেছে তাহা গুণতে হইবে। আঙ্গুলের এক একটি পাকে 
নাটাইতে এক একাট তার সূতা জড়াইতে থাকে। আঙ্গুলের 
ফেরের দিকে লক্ষ্য রাখলেই এই গণনা অভ্যাস করা যায়। নূতন 
শিক্ষার্থীরা অসুবিধা বোধ করিলে নাটাইর খ:টির অগ্রভাগে 
কাগজ বা কাপড়ের ঢুক্‌রা একটি বাঁধিয়া "দিলে উহা যতবার 
ঘোরে তাহা গণিয়া এই গণনার কার্য কারতে পারেন। 

৪ ফুট ঘেরের নাটাই ব্যবহার কাঁরতে হইবে ৷ এই ৪ ফুটা 
নাটাইর ৪০ ঘের সূতাকে ১ পাঁট ও ১৬০ তার বা ৪ পাতে 
এক লটি হয়। ৪ লটি বা ১৬.পাটিতে (৬৪০ তার) এক লাছি 
বা গণ্ডা হয়। সাধারণতঃ ১৬০ তার করিয়া এক একটি লাট 
বাঁধিয়া ৪ লাটতে এক লাছি বাঁধা হয়। গণনা পরীক্ষার স্মীবধার 
জন্য ৪০ তারে এক একটি পাট বাঁধিয়া ১৬ পাঁটিতে লাঁছ বাঁধা 
ভাল। এই পাটি বা লট বাঁধবার জন্য ৫--৬ ইণ্ডি লম্বা ৩ ছি 
সুতা টেকো হইতে প্রথমে খুলিয়া পাক দিয়া নিলেই চলে। 
প্রতি লি বা পাটিতে গাঁঠ দেওয়ার প্রয়োজন নাই শর কল 
দিয়া এক একটি ভাগ পৃথকভাবে দেখাইয়া দিতে হইবে এবং 
শেষ মাথার সৃতাটি লট বাঁধিবার সুতার সঙ্গে জড়াইয়া একটি 
সট্কা বাঁধ দিয়া দিলেই লাছ বাঁধা হইল ৷ অতঃপর নাটাই হইতে 
লাছিটি খুলিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গনুষ্ঠে পরাইয়া পাক দিয়া নিয়া 
দুই মাথা একত্র করিয়া দড়ির মত পাকাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে ৷ 

সমতা নাটাইতে নিম্নীলখিত কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা 
দরকার ঃ__ 

(১) এক এক লট বা পাট নাটাইতে জড়ান হইলে উহা 
দরকার। 

(২) ভিজা ন্যাক্‌ড়া দিয়া সূতা টিপিয়া ধাঁরবার কথা পূর্বে 
বলা হইয়াছে। সেই টিপ খুব শন্ত হইলে নাটাইবার সময় বারে 
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বারে সুতা ঁছ“ড়তে থাকিবে ৷ কাজেই এ টিপ যাহাতে খুব শক্ত 
না হয় তাহা দেখিতে হইবে। 

(৩) সূতার মধ্যে কোথাও বাঁজ ভাঙ্গা, ময়লা ইত্যাদি 
থাকিলে উহা দূর কাঁরয়া নাটাই করা দরকার। 

(9) টেকোর অগ্রভাগ হইতে ভিজা ন্যাকড়ার টিপ ২ ফুট 
দেড় ফুট দূরে ধরা দরকার-_অন্যথায় সূতা বেশী ছিণঁড়বার 
সম্ভাবনা আছে। 

(৫) কুকড়ী ভালভাবে ভরা না থাকিলে নাটাইবার সময় 
সূতার প্যাঁচগলি একসঙ্গে কুকড়ী হইতে খ্দাঁলয়া আসিতে 
থাকে। এ ক্ষেত্রে নাটাই না ঘুরাইয়া টেকোটি হাতে নিয়া ঘরাইয়া 
নাটাইতে জড়াইতে হইবে৷ ইহাতে সময় বেশী লাগিবে কিন্তু 
স্‌তাগযাল রক্ষা পাইবে। 

চুবটা 


দুই নাল সূতা একসঙ্গে পাক দিয়া নাটাই করার প্রাকিয়াকে 
দুবটা বলা হয়। এই প্রাক্িয়ায় সূতা মজবুত হয় এবং উহা 
বুনাইতে সহজ হয়। চরকার সূতা ব্দানতে সাধারণতঃ তাঁতীরা 
অসুবিধা বোধ করে। সতার শান্তি বেশী না থাকিলে এবং সা 
তাঁতীরা উহা বনিতে খুব বেশী উৎসাহশীল হয় না। এই 
অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই সাধারণতঃ দুবটা করার প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইয়াছে। দ্যবটা সুতার কাপড় বেশী দন টিকে, 
ইহাও দুবটা করার অনুকূলে এক ব্যাস্ত বটে। কিন্তু ১০২২ 
নং সূতা দুবটা করিয়া কাজে লাগান একটু শস্ত। দ্বটা মাহ 
সুতার বেলায়ই ভাল হয়। ২০ হইতে উধ্ব নম্বরের সুতা দুটা 
করিয়া ধুতি, থান, শাড়ী ইত্যাদি বুনান চলে। 

তানায় দুবটা সূতা দিয়া পড়েনে এক সূতী ব্যানলেই চলে। 


টানা 
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তানা ও পড়েনে উভয়ই দুবটা সূতা দিলে কাপড় খুব টেকসই 
হয়। মোটা সূতা দুবটা করিয়া বানিতে গেলে ওজন বেশী হয় 
বলিয়া শানার ঘরে দুইটি করিয়া সূতা না পরাইয়া একটি করিয়া 
সূতা দিয়াও বোনা চলে। এ ক্ষেত্রে কাপড়ের জমি খুব ঠাস 
হয় না। তানা পড়েন উভয়ই দ:বটা হইলে তাহাকে পরা দুটা 
বলে ৷ তানায় দুবটা ও পড়েনে এক সমতা দিলে তাহাকে নিম 
দুবটা বলে৷ আর তানার ঘরে একটি করিয়া সূতা দিয়া ব্ীনলে 
তাহাকে এক টাঙ্গ দুবটা বলা হয়। পুরা দুবটার চেয়ে নিম 
দুবটা অপেক্ষাকৃত কম টি'কে আবার নিম দুবটার চেয়ে এক 
টাঙ্গি আরও কম টি'কে। তবে কোন ক্ষেত্রেই উহা এক সুতার 
চেয়ে কম টি'কে না। 

দুবটা করার জন্য বিশেষ কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় 
না। দুইটি টেকো আর দুইটি নাটাই হইলেই দুবটা করা চলে৷ 
২টি টেকো হইতে ২ নাল সূতা নিয়া প্রথম একসঙ্গে নাটাই 
করিতে হইবে। পরে ওঁ সৃতাঁট নাটাই সমেত জলে ভিজাইয়া 
রাখিতে হইবে। সুতার মধ্যে যাহাতে জল প্রবেশ করে তাহার 
জন্য সূতাটি হাত দিয়া টিপিয়া কিছুক্ষণ জলের মধ্যে রাখিতে 
হইবে৷ সতাটি ভালভাবে ভজিয়া গেলে উহা জলের মধ্যে ১২ 
হইতে ২৪ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখতে হইবে৷ পরে এঁ সূতা উঠাইয়া 
আনিয়া চরকায় পাক দিয়া টেকোতে জড়াইতে হইবে। অতঃপর 
এ টেকো হইতে পূর্বের মত নাটাই কারয়া ৬৪০ তারের লাঁছ 
বাঁধতে হইবে। 

প্রথমে সূতা কাটিতে যে পাক দেওয়া হইয়াছিল দুবটা 
কারবার জন্য যখন আবার পাক দিতে হইবে তখন তাহার উল্টা 
পাক দিতে হইবে। সূতা দবটা করিতে হইলে প্রথমে উল্টা 
পাকে সুতা কাটিয়া পরে দুবটা করার সময় সোজা পাক দেওঃ 
ভাল। এই উল্টা পাক দিবার জন্য চরকার হাতল উল্টা দিকে 
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ঘূরাইবার প্রয়োজন নাই। মালদাড়াট উল্টা কাঁরয়া পরাইলেই 
কাজ চলিয়া যাইবে। | 

বাক্স চরকা ও কিষাণ চরকার মালদাঁড় ঢেঁকোর পুলীর নীচ 
দিয়া আসিয়া উপরে ওঠে এবং টেকো বাম হইতে ডান দিকে 
ঘ্যারতে থাকে। মালদাঁড়টি উহার উল্টাভাবে পরাইলে টেকো 
ডান হইতে বাম দিকে ঘুরিতে থাকিবে এবং সৃতা জড়াইবার 
সময় উপর হইতে নীচ দিকে জড়াইতে থাকিবে। পাখি চরকার 
মালদাঁড় নণচ হইতে না পরাইয়া উপর হইতে পরাইলেই টেকো 
উল্টা দিকে ঘ্যারতে থাঁকিবে। 


সুতার নম্বর 


কোন দ্রব্যের বা ওজন দিয়া আমরা সেই দ্রব্যের একটা পাঁরমাপক 
জ্ঞান লাভ করিয়া থাঁক। ১২ নম্বরের সূতা বা ৪০ নম্বরের 
সূতা বাললে আমাদের যে ধারণা জন্মে তাহা বল্তৃতঃপক্ষে 
সুতার সর মোটা জ্ঞানেরই ধারণা মাত্র। এই জ্ঞান আমরা সততার র 
অত্যন্ত 
জটিল হইয়া পড়ে। এক ইন্টি স্থানে এক নম্বরের সূতা ২৭ইটি 
পাশাপাশি বাঁসতে পারে_৪০ নম্বরের সূতা বাঁসতে পারে . 
১৭৪ইি। সৃতরাং ব্যাসের সাহায্যে স.ক্ষযতার তার পাঁরমাপ ব্যাঝতে 
গেলে এক্ষেত্রে ১ নম্বর সুতার বেলায় আমাঁদগকে বাঁলতে হয় 
৯ ইণ্ডি এবং ৪০ নম্বরের বেলায় বালিতে হয় = ভট ইণ্ড। 
এই পদ্ধাত স্বিধাজনক বিবেচিত ত না হওয়ায় সৰ্ব দেশেই সতার 
নম্বর (count) শব্দাটর সাহায্যে সৃতার সরু মোটার পাঁরমাপ, 
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বদঝান হইয়া থাকে। সূতার দৈৰ্ঘ্যের একটি সামারেখা টানিয়া 
ওজনের তারতম্যকে ভিত্তি করিয়াই এই সরু মোটার জ্ঞান আমরা 
সমতার বিভিন্ন নম্বরের মধ্য দিয়া পাই। সুতরাং এ কথাও বলা 
বায় যে, সুতার নম্বর যুগপৎ আমাদিগকে সূতার (১) মোটাই 
বা ব্যাস (২) ওজন এবং এ ওজনের (৩) সুতার দৈৰ্ঘ্যের--জ্ঞান 
দেয়। এই ওজন ও দৈর্ঘের ভিত্তি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। 
বুশ, ফরাসী ও চরকা সণ্যের পদ্ধাত কি, তাহা নিম্নে দেওয়া 

৷ 

১। বৃটিশ বা মিলপদ্ধাতিঃ₹ 

(ক) একপাউন্ডে যত লাছ (৮৪০ গজ) সূতার নং তত। 

খে) ৮ই গ্রেণে যত গজ সৃতার নং তত। 

২। ফরাসী পদ্ধাতিঃ-_ 

* কে) অর্ধ [কলোগ্রামে যত! লাছি, সৃতার নং তত। 

খে) অর্ধ গ্রামে যত মিটার, সূতার নম্বর তত। 

৩। চরকা সঙ্ঘ পদ্ধাতিঃ__ 

(১) 1৪০ তোলায় যত লাছি, সুতার নং তত। 

(২) ১০ তোলায় যত লি, সুতার নং তত। 

(৩) এক আনা ওজনে যত তার, সুতার নং তত। 

বৃটিশ পদ্ধতি আমাদের দেশের িলগুলি অনুসরণ করিয়া 
থাকে। চরকার সুতার নম্বর বাহির কারতেও আমরা এ যাবত 
উত্ত বৃটিশ পদ্ধাতই অনুসরণ কারয়া আসিতেছিলাম। আমা- 
দের দেশের ওজন সাধারণতঃ সের, তোলা, আনা প্রভাঁততে ব্যন্ত 
হয়। পাউণ্ড গ্রেণ ইত্যাদির সাহত জনসাধারণ পরিচিত নহে! 
তাই সুতার নম্বর নির্ণয়ে চরকা সঙ্ঘ গত ১৯৪২ সনের জুন 
মাস হইতে নিজস্ব নূতন এক পদ্ধতি অবলম্বন কারিয়াছেন। 
এই পদ্ধতিতে সুতার দৈর্ঘকে গজে ব্যস্ত না কাঁরয়া ‘তারে’ 
ব্যস্ত করা হয়। চারি ফুটে এক তার। সুতরাং চরকার সৃতার 
নাটাইর ঘের ৪ ফুট রাখার সিদ্ধান্তই সঙ্ঘ গ্রহণ,করিয়াছে। এই 
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৪ ফুট ঘেরের নাটাইতে জড়ান প্রতি ঘের সতাকে ‘তার’ এবং 
৬৪০ ‘তার’ সৃতাকে এক লাছি বলা হয়। গজের হিসাবে মিলের 
সত্রানুযায়ী আমাদের লাছিতে ১০৪ গজ সুতা কম থাকে। এই 
সামান্য দৈৰ্ঘ্যের পার্থক্যে সমতার নম্বরে মিলের সাঁহত প্রতি 
৮০ নম্বর সূতায় এক নম্বরের তফাৎ হয় মাত্র। অর্থাৎ চরকার 
৮১ নম্বরের সূতা মিলের হিসাবে হইবে ৮০ নম্বর । এই সামান্য 
পার্থক্য উপেক্ষা করার ফলে হিসাবের দিক দিয়া অনেকগনাঁল 
সুবিধা হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিলের সাহত চরকার সুতার 
একটা স্বাতন্ত্রাও রক্ষিত হইয়াছে। 

চরকা সঞ্ঘের পদ্ধতিতে সুতার নম্বর 

(১) ৪ ফুটে_এক তার। 

(২) ৪০ তারে-এক পাটী। । 

(৩) ৪ পাটী বা ১৬০ তারে--এক লটী। 

(৪) ১৬ পাট বা ৬৪০ তারে_এক লাছি বা গণ্ডা 

(৬৪০ তার=৮৫৩ত গজ)। 
৪০ তোলা ওজনে যত লাছি সূতার নম্বর তত, এই মূল 


কারবার জন্য ক প্রণালী অবলম্বন কাঁরতে ত হইবে তাহা নিম্নোক্ত 
সূত্রগুলি দ্বারা প্রদর্শত হইতেছে। 
৪০ তোলা ওজনে যত লাছ সুতার 
নং তত। 
৪০ তোলা ওজন ও লাছর উদাহরণ £_আধ সেরে ২০ লাছ 
ভিত্তিতে সুতার নম্বর উঠিয়াছে সু ভ রাং 
সূতার নং ২০। 
এক আন ওজনে যত তার সতার 
নম্বর তত। 
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এক আনি ওজন ও তারের উদাহরণ ঃ--এক আনি ওজনে ১৬ 


{ভাত্তিতে সূতার নম্বর তার সূতা উঠিয়াছে। 
সুতরাং, সমতার নং 
SU 


সূতার দৈৰ্ঘ্য (তারে) 
= =সতার নম্বর 
ওজন (তোলায়) ৮ ১৬ ; 


তোলায় ওজন ও তারের উদাহরণ ঃ--৬৪০ তার সতার 


“ভিত্তিতে সৃতার নম্বর ওজন ২ তোলা, সৃতার 
বাঁহর কারবার প্রণালী নম্বর কত? 
প্রয়োগ = ৬৪০_ _২০ নম্বর 
২১১৬ 
৪০ * লাঁছ সংখ্যা 
= সূতার নম্বর 
ওজন (তোলায়) 
তোলায় ওজন ও লাছি উদাহরণ £ঃ_৫ লাছি সৃতার ওজন 
সংখ্যার ভিত্তিতে সুতার ১২ই তোলা, সুতার 
প্রণালী 
one © KE BEACONS SS 
প্রয়োগ $_-- ত ত 39 
সুতার দৈর্ঘ্য (তারে) 
____ = ওজন (তোলায়) 


সতার নম্বর * ১৬ 
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সুতার দৈর্ঘ্য তোরে)ও উদাহরণ £_:৪০ নম্বরের ১২৮০ 


নম্বর জানা থাকিলে সুতার তার, সৃতার ওজন 
ওজন বাহির কারবার কত? 
প্রণালী 
প্রয়োগঃ -__১২৮*__ = ২ তোলা। 
৪০১১৬ 
৪০ * লাছি সংখ্যা 
= ওজন (তোলায়) 
সুতার নম্বর 
সুতার লাছ সংখ্যা ও উদাহরণ £১৫ নম্বরের ১০ লাছ 
নম্বর জানা থাকিলে ওজন সমতার ওজন কত? 
বাহির কারবার প্রণালী 


প্ৰয়োগঃ- __৪*১৮৫১* = ২৬৪ তোলা। 
১৫ 


সুতার নম্বর * ওজন (তোলায়) এ ১৬ 


সৃতার নম্বর ও ওজন জানা উদাহরণ ঃ--৪০ নম্বরের সুতার 


খাঁকলে সুতার দৈর্ঘ্য ওজন ২ তোলা হইলে, 

(তারে) বাহির কারবার উহা কত তার হইবে? 

প্রণালী প্রয়োগ £-- ৪০১৯২৮১৬-১২৮০ 
৯. তার 


সূতার ওজন (তোলায়) ২ নম্বর _ 

ন লাহি 
সমতোর ওজন ও নম্বর উদাহরণ £_-১৬ নম্বরের সুতার 
জানা থাকিলে লাছির সংখ্যা ওজন হইয়াছে ৮৫ 
বাহির করিবার প্রণালী তোলা, কত লাঁছ 

হইবে? 


৩২ খাঁদ-বিজ্ঞান 


প্রয়োগঃ = =২লাছি 
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মিলের পদ্ধতিতে সৃতার নম্বর 

পৃর্বোল্লাখিত সূত্রগুলিতে ওজন, দৈর্ঘ্য ও সূতার নম্বর 
এই ?তনাঁটর যে কোন ২টি জানা থাকিলে অপরটি কি ভাবে 
বাহির কারতে হইবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্ত সনত্রগাল 
চরকার সৃতার নম্বর বাহুর করিবার প্রণালীকে 'ভীত্ত কাঁরয়াই 
করা। মিলের সৃতার নম্বর বাহির কারবার প্রণালী যে ভিন্ন, 
তাহা পূর্বেই বাঁলয়াছি। উত্ত প্রণালী অনুযায়ী সুতার দৈৰ্ঘ্য 
. গেজ) ও ওজন (তোলায়) জানা থাকিলে কিভাবে নম্বর, ওজন 
ও দৈর্ঘ্য বাহির কাঁরতে হইবে তাহা পরবর্তী“ তিনাঁট সুত্রে 
দেখান হইল। 

সৃতার নম্বর বাঁহর কারবার প্রণালী জানবার পর্বে 
বেদ রা জানা থাকা বন 
তাহা এই-- 


৪ই ফুটে_এক তার 
৮০ তারে_ এক লাঁট 
৭ লাঁট 
বা 
৫৬০ তারে 
বা 
৮৪০ গজে--এক লাঁছ বা গণ্ডি 
মিলের সূতার বা বৃটিশ পদ্ধাতর সুতার নম্বর বাহির 
কারবার মূল সূত্র এই-- 
এক পাউন্ড ওজনে ৮৪০ গজা লাছির যত লাছি সুতা 
উঠিবে সৃতার নম্বর তত। ভারতীয় ওজন সের ছটাক তোলায় 
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প্রচলিত বলিয়া, উত্ত পাউন্ডের ওজনকে তেলার রুপান্তরিত 
করা হইয়াছে। ৩৮% তোলায় এক পাউণ্ড ধরিয়া নিম্নোন্ত 


সূন্রগলি রচিত হইয়াছে। সেই হিসাবেই ১ তোলা ওজনে - 


৫ 
বা ২১ গজ সূতাকে ওজন দিয়া গুণ করা হইতেছে। 
সৃতার দৈৰ্ঘ্য (গজে) 
লতা ভক কস্=ল=== বে নম্বর 
ওজন (তোলায়) ১৩৪৭ বি} 


সূতার দৈৰ্ঘ্য: ও ওজন ভদাহরণঃ--১০৮০ গজ সুতার ওজন 


জানা থাকিলে িলের _* & তোলা, সমতার নম্বর 
পদ্ধীততে সূতার নম্বর কত? 
বাঁহর কারবার প্রণালী 


প্রয়োগ 2১০৮৯১০৮০১৫ 
1 FETE ম্বর 
৫১১%দ% ৫৯৯০৮ ঠি 


সূতার দৈৰ্ঘ্য (গজে) 

এ ৬৫8 3৯২ 3 

সুতার নম্বর * ৯ ওজন তোলায় 
নম্বর ও দৈর্ঘ্য জানা উদাহরণ ঃ--:১০৮০ গজ সত র নম্বর 
থাকলে মিলের পদ্ধতিতে ২০। ওজন হইবে কত? 


সূতার ওজন বাহির প্রয়োগ £- ৯০৮৮ »*১৮*১৫৫ 
কারবার প্রণালী EXE ২০X৯৮ 


লই তোলা 
১০৮ 
সুতার ওজন (তোলায় য়) * নম্বর X_ 
= সৃতার দৈৰ্ঘ্য (গজে) 
ওজন ও নম্বর জানা উদাহরণঃ--২০ নম্বর সূতা ২ই তোলা 


থাকলে মিলের পদ্ধাততে ওজন। সৃতার দৈর্ঘ্য 
সূতার দৈর্ঘ্য (গজে) বাহির . কতঃ 
কারবার প্রণালী ত লা 


৩ 
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সুতার নং ১০০% শান্তির জন্য ভার সহনক্ষম 

ওজন (তোলায়) 
৪০ ১১৭ 
৪৫ A ১০৪ 
৫০ ৯৭ 
৫৮৫ ৯১৯ 
৬০ ৮৩ 
৬৫ ৭৬ 
৭০ ৭৩ 


উত্ত তালিকান্:যায়ী যত নম্বরের সূতা যত ভার সহন 
করিতে পারে বালয়া দেখানো হইল, উহার কম বা বেশী ভার 
কোন নম্বরের সূতা উঠাইলে তাহার শান্তি কত বাহির কাঁরতে 
হইলে ত্রৈরাশিকের সাহায্যে উহা করা যাইবে। মনে করুন, 
২৬ নম্বরের সুতা ১২০ তোলা ওজন উঠাইয়াছে। উপারউন্ত 
তালিকা দৃন্টে ২৬নং সৃতার ১০০% শান্তর জন্য ওজন 
উঠানো দরকার ছিল ১৫০ তোলা । অতএব, উহার শক্তির 
শতকরা হার হইবে $= 

১২০১৯১০০ 

= ৮০% 


১৫০ 
প্রসঙ্গতঃ এখানে বলিয়া রাখিতোছ, অম্বর চরকায় সুতার 


শান্ত সাধারণ চরকা অপেক্ষা অনেক বেশী। কেহ কেহ মনে, 


করেন, সাধারণ চরকার সূতাকে উপারিউন্ত তালিকা অনুযায়ী 
যত ভার সহন-ক্ষম বালয়া দেখানো হইয়াছে, অম্বর সূতা উহার 
দ্বিগুণ ভার সহ্য কাঁরতে পারে। 

সূতার শান্তর উপর বয়ন নির্ভর করে। তাঁতীরা অত 
অঙ্ক কিয়া মাপিয়া জুকিয়া সূতার শান্তি নির্ণয় করিতে 
পারে না। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার সূতা যাচাইর 
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নানা পদ্ধতি বাহির করে। শ্রীকৃষ্ণদাস গান্ধী ‘অম্বর’ পত্রিকায় 
তামিল নাডের তাঁতীদের এইরূপ এক পদ্ধাত সম্পর্কে 
িখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন : 
তাঁতনরা যে অম্বরের সূতা পরাক্ষা করবে সেই নম্বরের 
সূতার একটি লাছি দ্বারা ২০টি লাছির একটি গাঁট 
বাঁধিবে। অতঃপর যে লাছি দ্বারা এ গাঁটাট বাঁধা হইয়াছে 
সেই লাছির একটি তার সূতা ধাঁরয়া যাঁদ সম্পূর্ণ ২০ 
লাছির গাঁটাটিকে তোলা যায় তবে এ সূতা বয়নের 
উপযোগী ভাল সূতা বাঁলয়া বিবোচত হয়। যে সতোটি 
ধাঁরয়া গাঁটটি উঠানো হয় তাহা লাছি হইতে ৩ ইণ্চি দূরে 
ধাঁরতে হইবে। 
সতার শান্তি পরিমাপের জন্য নিন্তির একটা বাটি দরকার। 
উপরে কিছুর সঙ্গে রশি বাঁধিয়া সেই রশাটির মধ্যে ইংরাজী 
‘এস’ অক্ষরের মত একটী আঁকৃসী বঢুলাইতে হইবে। এই 
আঁক্‌সাঁর সঙ্গে ২ ফুট ঘেরের ৬ তার সুতা (যাহার শান্তি 
নিরাপত হইবে) ঝুলাইতে হইবে। ওঁ সৃতার নীচের অংশেও 
উপরের ন্যায় একাঁট আঁক্‌সী ঝূলাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর 
ওঁ বাটির মধ্যে অল্প অল্প ওজন দিয়া যাইতে হইবে। ঘত 
ওজন দেওয়ায় সূতাটি ছিপড়য়া যাইবে তত ওজনই এ সুতার 
ভারসহনক্ষম ওজন বাাঝতে হইবে। বলা বাহুল্য, র 
বাটি, শিকল ইত্যাদির ওজনও এই সঙ্গে হিসাবে ধাঁরতে হইবে। 
ওজন দেওয়ার সময় ধীরে ধীরে বাঁটিতে বাল; দিতে থাকিলেই 
সব চেয়ে স্যাবধা হইবে। জূতাটা ছি'ড়িয়া গেলে বাটি ও 
বালগুলিকে' ওজন করিয়া নিলেই ভারসহনক্ষম ওজন জানা 
যাইবে। সম্প্রাত শান্ত পাঁরমাপের জন্য কাঠের একটি যন্ত্ও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহার সাহায্যে বালু দেওয়া ও সঠিক 
ওজন পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। 


সূতার সমানতা 


সুতার সমানতা পরীক্ষা চোখের উপরেই আঁধকাংশ নির্ভর 
করে। সূতা সমান হইতেছে কনা ইহা কাটুনী সূতা কাঁটবার 
সময়ই চোখে দেখিয়া ঠিক কারিবে কিন্তু পরণক্ষককে যাঁদ 
সমানতা বাচাই কাঁরতে হয় তো তখন তাহাকে বিশেষ একটি 
পদ্ধাত অবলম্বন করিতে হয়। সেই পদ্ধাত তিন রকমের 
অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম, লাঁটর সমানতা, দ্বিতীয় 
শন্তির সমানতা, তৃতীয় কালো বোর্ডের সমানতা। ক ভাবে 
এই সমানতা যাচাই করিতে হইবে তাহা ক্লমাল্বয়ে বিবৃত করা 

তছে। 

লটির সমানতা £_ কোন্‌ সুতার সমানতা কত তাহা 
বাঁহর করিবার জন্য প্রথমে লাঁটর সুতার নম্বর বাহির কাঁরতে 
হইবে। প্রথমতঃ যে সুতার সমানতা যাচাই কাঁরতে হইবে 
তাহার কয়েকটি লাটর নম্বর পৃথক পৃথক ভাবে বাঁহর করিতে 
হইবে। অতঃপর সূতার গড় নং এবং সব চেয়ে কম নম্বরের 
ও সব চেয়ে বেশী নম্বরের লাঁটর পার্থক্যকে ভিত্তি করিয়া 
সুতার সমানতা কত তাহা স্থির কারতে হইবে। একটি 
উদাহরণ দিয়া ইহা স্পষ্ট করা হইতেছে। মনে করুন, একজনের 
৩ লাছ সুতার সমানতা কত তাহা বাঁহর কারতে হইবে। 
প্রথমে, এই ৩ লাছ সুতার গড় নং কত তাহা বাহির কাঁরতে 
হইবে। মনে করুন উত্ত ৩ লাছ সূতার গড় নং ১২। অতঃপর 
উহা হইতে ছয় লট সুতার পৃথক পৃথক নম্বর বাহির করিয়া 
১০, ১২, ৯, ১৪, ১৬ ও ১৮ পাওয়া গেল এখন এই সূতার 
সব চেয়ে কম নম্বর ৯ ও সব চেয়ে বেশী নম্বর ১৮র অন্তর ৯ 
দাঁড়াইল। সুতরাং সুতার অসমানতা দাঁড়াইতেছে £_ 


১০০১৯ 
১২ 


= ৭৫% 
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অতএব, এ সূতার সমানতা ১০০--৭৫=২৫% 

শান্তর সমানতা £_শান্তর সমানতা যাচাই কাঁরতে হইলে 
প্রথমে তিনটি লাঁটর সৃতার শান্ত পৃথক পৃথক ভাবে বাঁহর 
কাঁরতে হইবে। অতঃপর উত্ত তিন লটির সব চেয়ে বেশী ও সব 
চেয়ে কম শান্তর অন্তর ও গড় শক্তিকে ভিত্তি কাঁরয়াই শান্তির 
সমানতা বাঁহর করিতে হইবে। 

মনে করুন, ৩ লট সুতার শাস্তি, ৫৫, ৫০ ও ৭৫ হইল। 
[তরাং সব চেয়ে কম ও বেশী শক্তির অন্তর ড় 
২৫। 


১৮০ 
আবার উক্ত ৫০+৫৫+৭৫= ৮* =৬০ হইল গড় শক্তি৷ 


৩ 


সূতরাং এ সূতার শান্তির অসমানতা দাঁড়াইবে_ 


১০০ ৯২৫ 
৮০৫৯4 
৬০ 


০7৪১ 


অতএব, এ সুতার শান্তর সমানতা ১০০--৪১৪-৫৮উ। 

কালো বোর্ডের সমানতাঃ_যে সূতা যাচাই করিতে 
তাহার মধ্য হইতে ৮1১০ নাল সূতা কাল বোর্ডের উপর 
পাশাপাশি রাখলে চোখেই সমতার অসমানতা স্পষ্ট ধরা 


পাঁড়বে। 


জুতার পাক 
সূতা কাটা আসলে পাক দেওয়ারই প্রক্লিয়া। এই পাক 
দেওয়ার প্রক্রিয়াটার উপরেই সূতা কাটার যাবতীয় বিজ্ঞান 
সাহায্যে জাড়িত হইয়াই সুতার আকার ধারণ করে। এই পাকের 
রীতি নীতির উপরই যেমন সুতার শান্ত, সমানতা, সরুত্ব,মোটাত্ব 


৪০ খাদি-ছিজ্ঞান 


ইত্যাদি বহুল পাঁৱমাণে নির্ভর করে তেমান এই পাকের 
প্রক্রিয়ার উপরই টেকোর ঘূর্ণন ও চরকার গঠন প্রণালী 
ইত্যাদিও নির্ভর কাঁরতেছে। সুতার পাক কম দিলেও যেমন 
খারাপ, বেশী দিলেও তেমনি খারাপ। কাজেই একটা 1নাদ্্ট 
পাকই দেওয়া দরকার। এই পাক কতখানি দিতে হইবে তাহা 
অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ত কারতে হইবে বটে_তবে, এই পাকের 
তত্তটাও আমাদের জানা দরকার। 

ব্যবহারে ও অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে তুলার আঁশগ্লির 
দৈৰ্ঘ্য ও ঘনত্ব অনুযায়ী এবং মিহি ও মোটা সূতা কাটার প্রভেদ 
অনযায়ী পাক কম বা বেশী লাগে। এই প্রভেদ অভিজ্ঞতা ও 
নম্বরকে ভিত্তি কাঁরয়া সূত্রাকারে সহজবোধ্য করা হইয়াছে। 
প্রতি ইণ্ডি সূতা কাটতে কতটি পাকের প্রয়োজন তাহা স্থির 
কারবার জন্য নিন্নোন্ত সূত্রটি ব্যবহার করা হয়। 

সন্রঃ- +*সুতার নং *৪-১ ইণ্চিতে ব্যবহৃত পাক। 

উদাহরণ ৪__সূতার নং ১৬ হইলে প্রাঁত ইণ্ডিতে কত পাক 
লাগিবে? 

প্রয়োগঃ-- ১৬১৪-৪১৪-১৬ পাক। 


বৰ্গমলকে ভিত্তি করিয়া স্থির করা হয়। উল্ত বর্গমূলের সাথে 
নিয়ত রাশি ২৭॥০ (অর্থাৎ যে সংখ্যা সব নম্বরের সমতার ব্যাস 
পাঁরমাপেই ব্যবহৃত হয়) দিয়া গুণ করিলে যেমন ববাভন্ন 
বৰ্গ'মলকে নিয়ত রাশ ৪ দিয়া গুণ করলে প্রাত ইণ্ডিতে 
বিভিন্ন নম্বরের সুতায় যে পাক দেওয়া প্রয়োজন তাহা বাহির 
হয়। এই নিয়ত রাশি বাভিন্ন রকমের তূলার আঁশের দৈর্ঘ্য 


খাঁদি-বিজ্ঞান ৪১ 


ও ঘনত্বকে ভিত্তি কাঁরয়াই অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগের ফলে নিণীতি 
হইয়াছে। 

টেকোর ঘূর্ণনঃ- প্রাত ইণ্ডিতে কত নম্বরের স.তায় কত 
সূতা কত ইণ্ডি কাটিতে কত পাক লাগিবে তাহার উপর ভিত্তি 
কাঁরয়াই টেকোর ঘূর্ণন কত হওয়া দরকার তাহা আমরা নির্ণয় 
করতে পাঁরি। ১৬ নম্বরের সূতা কাটতে প্রাত হাটতে 


ইণ্ডি সূতা কাটতে টেকোর ঘূর্ণন দরকার ২৮৮ বার! 
সাধারণতঃ চাকাটি ৩ বার যদি ঘ্রান যায় তবেই আমরা এই 
১৮ ইণ্ড সূতা কাটিয়া ফোঁলতে পারি। এ ক্ষেত্রে টেকোর 
ঘূর্ণন দাড়াইল ৯৬। সুতরাং আমরা মোটামুটি বালিতে পারি 


ভাত্ত কারয়াই মোটামুটি কত নম্বরের সমতা টেকোর 
ঘূর্ণন কত হওয়া দরকার তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত 
হইলঃ-- 
সূতার নং টেকোর ঘূর্ণন 
৬ == ৬০ 
১০ — ৮০ 
১৬ — ১০০ 
২৪ 23 ১২০ 
৩৬ ন ১৮০ 


টেকোর ঘ:ৰ্ণন কত তাহা জানিবার সহজ উপায় হইল 
খানিকটা সূতা টেকোর মধ্যে গাঁট দিয়া আটকাইয়া চাকাঁট এক 


৪২ খাঁদ-বিজ্ঞান 


পাক ঘুরাইয়া সূতাটি টেকোতে জড়াইয়া ফেলা । অতঃপর এ 
জড়ান সুতায় এক একটি পাক গুনিয়া গুনিয়া খুলিয়া ফোঁলতে 
হইবে। টেকোতে এরুপ যত পাক সূতা জড়ান হইয়াছিল 
টেকোর ঘূর্ণন তত। 

যন্ত্রবিজ্ঞানের হিসাবান্যায়ণ এ ভাবে পাক গৃনিয়া টেকোর 
ঘূর্ণন স্থির না কাঁরয়া অত্ক কাঁষয়াও এই ঘূর্ণন বাহির করা 
যাইতে পারে। সেই সূত্রটি এই£_ 

সত্রঃ_ চাকার পাঁরাঁধ বা ব্যাস-টেকোর পাঁরাঁধ বা ব্যাস 
_টেকোর ঘূর্ণন। 

উক্ত সত্ৰ অনুযায়। চাকার পাঁরাধ যাঁদ ৬০% হয় এবং 
টেকোর পরিধি যদি ২“ হয় তবে টেকোর ঘূর্ণন হইবে 
৬০২5০১২০। 

এ চরকার চাকার ব্যাস মোটামুটি ২০ ও টেকোর ব্যাস ৯ 

হইবে। সুতরাং ব্যাসের হিসাবেও ২০+৯-১২০ই টেকোর 
ঘূর্ণন দাঁড়ায়। অতএব উপরোস্ত সডত্রানযায়ী টেকোর "ঘূর্ণন 
পরিমাপের জন্য চাকার ও টেকোর পাঁরাঁধ বা ব্যাস যে ফোন 
একাঁটকে অবলম্বন করিয়াই ঘূর্ণন নির্ণয় করার কথা বলা 
হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চাকা ও টেকোর মাপ গ্রহণ কাঁরতে 
একই রকমের মাপই গ্রহণ করিতে হইবে__অথণৎ একাঁটর 
পরিধি ও অপরটির ব্যাসের মাপ নিলে চালবে না। 
. বাক্স চরকা বা অনুরূপ গাঁতিচক্র বিশিষ্ট চরকার টেকোর 
ঘূর্ণন পরিমাপে গতিচক্রের মাপও ধাঁরতে হইবে। বাক্স 
চরকার বড় চাকাটির ব্যাস ৮ ইণ্ডি ও ছোট চাকাটির ব্যাস ৪ 
ইণ্ডি এবং ছোট চাকার নীচে যে চাকাট থাকে তাহাকে নাভি 
চক্র বলা হয়। উত্ত নাভিচক্রের ব্যাস ১ ও টেকোর ব্যাস ২৫ 
হইলে টেকোর ঘূর্ণন কত হইবে দেখা যাক্‌। 

বড় চাকাটকে বলা হয় মৃখ্য চক্র। উক্ত মূখ্য চক্র একটি 
মাল দাঁড় দিয়া ছোট চাকার পুলীর সাঁহত সংযুক্ত থাকে। 


খাদি-বৈজ্ঞান ৪৩ 


এই ছোট চাকাটিকে বলা হয় গাতিচক্র। এখন বড় চাকা যাঁদ 
১ বার ঘোরে তবে ছোট চাকা ৮ ৪ ১০৮ বার ঘোরে। ছোট 
চাকাট আবার একটি মালদ়ি দিয়া টেকোর পুলীর সঙ্গে 
সংযুক্ত আছে। কাজেই ছোট চাকাট একবার ঘুরলে টেকোটি 
৪+3=১৬ বার ঘ্যারবে। সুতরাং বড় চাকাট একবার ঘ্যরাইলে 
টেকো ১৬%৮-১২৮ বার ঘোরে। অতএব, গাঁতচক্র সমন্বিত 
চরকার টেকোর ঘূর্ণন পরিমাপের সন্ৰে নিম্নোক্তরূপে দেখান 


যাইতে পারে। 
০1৫ মুখ্য চক্রের বাস গতি চক্রের ব্যাস ৯ 
বুম (| ভি চকল বাৰ 9€ তি 


টেকোর গুলার ব্যাস / 
=টোকার ঘুর্ণন। 
উদাহরণ 2-_ $)($)==৮ ১৪ %( ৪==১২৮ বার 


ঘণ্টায় কে কত গজ সূতা কাটেন ইহা অনেকেই অনেক 


সময় প্রশ্ন কাঁরয়া থাকেন৷ ইহার সঠিক উত্তর গজে বা তোলায় 
দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা ১০ নম্বরের সূতা কাটতে যে 


সময় লাগে ৪০ নম্বরের সূতায় তাহার চেয়ে বেশী সময় লাগে। 
সৃতরাং ১০ নম্বরের সূতা যাঁদ কেহ ঘণ্টায় ৩০০ গজ কাটেন 
এবং ৪০ নং এর সূতা যাঁদ কেহ ২০০ গজ কাটেন তো আমরা 
উভয়ের মধ্যে কাহার গাত যে বেশী ইহা ২০০ ও ৩০০ গজ 
সংখ্যা দিয়া পরিমাপ কারিতে পার না। 1বাঁভন্ন নম্বরের 
নম্বরের সূতায় কতখানি পাক লাগে এবং ওঁ পাকের জন্য কত 


৪৪ খাদি-বিজ্ঞান = 


সময় প্রয়োজন তাহার উপরই নির্ভর করে। ১০ নং সৃতায় 
প্রতি ইণ্ডিতে যতটা পাক লাগে ২০ নং এর সূতায় লাগে তাহার 
বেশী, ৪০ নং-এ আরও বেশী। এই স্মতার পাককে 1ভিত্ত 
করিয়াই বিভিন্ন নম্বরের সূতার ফালত গাঁত নির্ণয়ের যে 
ব্যবস্থা আছে তাহাও মোটামাট জ্ঞান আমাদের মান দেয়। 
কেননা ১০নং এর সূতা কাটতে যে ধরণের টেকো বা তুলা 
একজন ব্যবহার করিবে ৪০ নং এর সূতা কাটতে অবশ্যই 
তাহা কাঁরবে না। কাজেই সেই সকল বিষয়গুলির বিবেচনা 
উহার সহিত যুন্ত না থাকিলে, ফালত গাঁত আমাদিগকে দুই 
বা ততোধিক ব্যন্তর গাঁত পরিমাপের যে জ্ঞান দিবে তাহা 
নির্ভুল ও সঠিক, একথা বলা চলে না। তবে ৩০০ গজ ১০নং 

| ও ২০০ গজ ৪০নং যাঁহারা কাটেন তাঁহাদের মধ্যে গাঁত প্রকৃত 
প্রস্তাবে কাহার বেশী তাহা বুঝিতে মোটামুটি সাহায্য হইবে৷ 
ফলিত গতি নির্ণয়ের সূত্র এই£__ 


__ ৮৬ সূতার নং*তার বা গজ-ফাঁলত গাঁত 


উদাহরণঃ--(ক) ১৬নং এর সূতা ৩৫০ তার 
ফলিত গাত বাহির কারবার (খ) ৪০নং এর সূতা ৩০০ তার 


প্রণালী। (গ) ১০নং সূতা ৪০০ তার 
প্রতি ঘণ্টায় কাটে। কাহার গাঁত 
বেশী? 
প্রয়োগঃ-- 


(ক) 9/ ১৬৩৫০ লু৪ ১৯৩৫০7৪১৪০০ 
(থ) +/৪০১৩০৯--৬৩২ ১৩০০ = ১৮৯৬ 
(গ) />১০১X৪০০=৩.১৬ X 8৪ ০০= ১২৬৪ 


উপরোন্ত তিনটি হিসাব হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে 
খে খ গজের হিসাবে সবচেয়ে কম সূতা কাটিয়া গাঁতর দিক 
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দিয়া প্রথম হইয়াছেন এবং গ সবচেয়ে বেশী কাটয়াও গাঁতর 
দিক দিয়া অপর দুইজন অপেক্ষা পিছনে পাঁড়য়া আছেন। 


সুতার মূল্য ও কাটুনীর মজুরী 


ঘাটতি যোগ করিয়া স্থিরীকৃত হয়। ১৯৩৬ সনের পূর্ব 


ব্যবস্থায় কাটুনীর 
পয়সার বেশী হইত না। অবসর সময়ের পরিশ্রমে সূতা কাটা 


হইতেছে, এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই এ সময়ে এরুপ 
মজুরী দেওয়া হইতেছিল। 

১৯৩৬ সনে গান্ধীজী এই ব্যবস্থার পাঁরবর্তন করেন। 
তান বলেন, অবসর সময়েই সমতা কাটুক বা অন্য কাজ বাদ 


দিয়াই সূতা কাটক, কাটুনী ৮ ঘণ্টা পারগ্রম করিলে যাহাতে 
অন্ততঃ তাহার নিজের ন্যনতম খাওয়া পরার ব্যবস্থা কাঁরতে 
পারে এরুপভাবেই সূতার মজুরী নির্ধারণ করা দরকার। 
তদন:যায়ণী ১৯৩৬ সনে বাভন্ন প্রাদেশিক অবস্থা অন:যায়ী 
৮ ঘণ্টা কুশল সৃতাকাটার বিনিময়ে কাটুনী যাহাতে 4০-১০ 
পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। পুনরায় ১৯৩৯ সনে 
এই মজুরীর হার সর্বভারতের জন্য ৬০ আনা নর্ধারত হয়। 
১৯৪৩ সন হইতে বর্তমান দ্রব্য দুর্মল্যতার দরুণ এই হার 
1, আনায় উন্নীত করা হইয়াছিল। ' অতঃপর এই হার আট 


আনায় উঠিয়াছে। 


৪৬ থাঁদ-বিজ্ঞান 


দেওয়া হইত। পরবর্তীকালে লাছি হিসাবে মজুরী 
দেওয়া ও সুতার মূল্য নিদ্ধারণ করার (পদ্ধাত চালয়া 
আসিতেছে। লাছ হিসাবে সুতার মুল্য ৮নং হইতে ৭০নং 
পৰ্যন্ত ‘২৩ নয়া পয়সা ধাৰ্য্য কারলে কাটুনশ ৮ ঘণ্টার শ্রমে 


অনদ্যায়ীই ঘন্টায় এক আনা হারে মজুরী উহাতে পায়। 


দিলেও কাটুনী ৮নং এক সের সুতার মূল্য যেখানে 

পাইতেছে ৩.৬৮ সে স্থলে ৭০নং সুতার জন্য পাইতেছে 
৩২-২০। 

নিম্নোক্ত কাটঃনীদের মজুরী তালিকা দৃন্টেও 'বাভন্ন 


নম্বরের সমতার মজরীর তারতম্য উপলাব্ধ হইবে। 
কাটঃনীর মজযরীর হার (লাছি প্রতি) 
সৃতার নং = মজুরী 
৮-১০ - -১৫ 
১২-২০ == -১৬ 
২২--৪৫ == -১৭ 
৫০--৫৫ = -১৯ 
৬০--৭০ = ‘২০ 


নিখিল ভারত চরখা সংঘ বিভিন্ন নম্বরের সূতা কাটার 
গতি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাকে ভিত্তি কারয়াই ৮ 
ঘণ্টায় আট আনা মজরী পাইতে হইলে তাহাকে যত মজুর 
যত নম্বরের সুতায় দেওয়া উচিত তাহা উপরে বিবৃত হইল। 


= 
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চরখা-সংঘ-নাদ্দ্ন্ট গতি অনুযায়ী কত নম্বরের এক সের 


সূতা 


কাটার জন্য কত সময় লাগে এবং এ এক সের সুতার জন্য 
ধোনাই ও পাঁজ কারতে কত সময় লাগে তাহার হিসাব 


সহ লা প্রাত মরা কত দাঁড়ায়, তাহা নিম্নের সংখ্যা-পন্রকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইল | 


একসের সূত প্রস্তুতে কুশল কাটুনীর 
যে সময় লাগা উচিত 
[ নিও ভাঃ চঃ সংঘের গতি-মান অনুযায়ী ] 


সুতার ঘণ্টায় এক সের তুলা মোট দৈনিক অতএব 
নং গতি স্থতা ধোনার সময় আট লাছি প্রতি 
তোরে) কাটার ও পাঁজ (ঘণ্টা) আনা মঞ্জুরীর হার 

সময় (ঘণ্টা) করার হিসাবে 

সময় ঘেপ্টা) প্ৰাপ্য 

মজুরী 
৮ ৩২০ ৩২ ৭ ৩৯ ২:৪৪ ১৫ 
১০ ৩০০ ৩৩ ৭. &০ ৩-১২ "১৫ 
১২ ২৮৮ ৫৩ ১৯ ৬২ ৩:৮৭ ‘১৬ 
১৪ ২৮০ ৬৪ ৯ ৭৩ ৪.৫৬ £৯৬ 
১৬ ২৭৪7 দন ১১ ৮৬ ৪:৩৭ "৯৬ 
SE হট,১৫4৮১১৮৩১৪০০ ‘১৬ 
২০ ২৬৭ ৯৫ ১১ ১০৬ ৬৬২ ‘১৬ 


৪৮ খাদি-বিজ্ঞান 

২২ ২৬৪ ১০৬ ১৪ ১২০ ৪৭.৫০ ‘১৭ 
২৪ ২৬২ ১১৭ ১৪ ১৩১ ৮.১১৯ ‘১৭ 
২৬ ২৬০ ১২৩ ১৪ ১৩৭ ৮.৫৬ ‘৯৭ 
২৮ ২৪৯ ১৪৪ ১৪ ১৫৮ ১৯.৮৮ ৮১৭ 
৩০ ২৪৭ ১৫১ ১৪ ১৬৫ ১০.৩১ *১৭ 
৩২ ২৪৫ ১৬৭ ১৪ ১৮১ ১১-৩১ "১৭ 
৩৬ ২৬৬ ১৭৩ ১৭ ১৯০ ১১.৮৭ ‘১৭ 
৪০ ২৫৪ ২০১ ১৭ ২১৮ ১৩.৬২ ‘১৭ 
8৫ ২৪২ ২৪০ ১৭ ২৫৭ ১৬-০৬ *১৭ 
৫০ ২৩৩ ২৭৪ ৩২ ৩০৬ ১৯:১২ ‘১৯ 
৫৫ ২২৬ ৩১২ ৩২ ৩৪৪ ২১.৫০ ‘১৯ 
৬০ ২২১ ৩৫০ ৩২ ৩৮২ ২৩-৮৭ ‘২০ 
৬৫ ২১৭ ৩৮৩ ৩২ ৪১৫ ২৫.৯৪ ‘২০ 
৭০ ২১৩ ৪২০ ৩২ ৪৫২ ২৮:২৫ ‘২০ 
তুলা! ধোনার গতি (ঘণ্টায়) 

> | ত্রিপুরা তু|--১২ তোলা--৮-১৭ নং সুতার জন্য 

২। ওয়ার্দা 2» 77১5 9 ১২০১৪ 2222 2 

৩। 2 5৮ ১৮২১ ত) 2) 25 

৪1 জরিল! ০৬ = ২২-৩২ 2) 3 9 

গ্ৰ সুরত 58 ১, --৩৬-৪৫ PATE Wey 


৬ 


কাপণস 


২২ 


ore SAE 
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কা্টদনীর মজার উত্ত তালিকায় ৩০ ও ৩২ নং সূতার 
গাঁত চরখাসংঘ কর্তৃক যাহা নির্ধারত হইয়াছিল আমি তাহার 
সামান্য পারবর্তন কারিয়াছি। ২৮--৩২ নং সূতা একই তূলায় 
- কাটা হইবে বাঁলয়া উহার গতিতে খুব উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
কিছ; হয় না। চরখা সংঘ ৩০নং ও ৩২নং সূতার গাঁত 
রাখয়াছিলেন যথাক্রমে ২৪০ এবং ২৩৩ আমি এঁ গাত 
-ধরিয়াছ ২৪৭ এবং ২৪৫। 

উল্লিখত কাট্বনীর মজ;রীর সংখ্যাপন্রক অন্যায় মজুরী 
ধাঁরয়া এবং তাহার সাহত তুলার মূল্য ও ঘাটতি তুলার মূল্য 
যোগ কারয়া বিভিন্ন নম্বরের এক সের সূতার মূল্য যাহা 
দাঁড়ায় তাহার একটি সংখ্যাপন্রক নিম্নে দেওয়া হইল। 


বিভিন্ন নম্বরের সতোর দের গ্রাত মূল্য (সাধারণ চরকায়) 
সুতার তুলার ঘাটতি কাটুনীর মোট এক -.২৩লাছি 


"নং মুল্য বাণি সের সুতার হিসাবে 
মুল্য যুস্য দিলে 

এক সের 

সুতার বত 

মুল্য হয় 
৮১৪৬২ ‘১৩ ২:৪8 ৩০৬৯ ৩০৬৮ 
১০ ১.১২ ‘১৩ ৩.১২ ৪০৩৭ ৪০৬০ 
১২ ১:৭৫ ‘২৮ ৩০৮৭ ৫০৮৭ ৫০৫২ 
১৪ ১.৭৫ ‘২৫ 8:৫৬ ৬০৫৬ ৬০৪৪ 
১৬ ১.৭৫ ‘২৫ ৫৩৭ ৭০৩৭ ৭০৩৬ 
১৮, ১:৭৫ ‘২৫ ৬.০০ ৮০০০ ৮০২৮ 


‘২৫ ৬.৬২ ৮০৬২ ৯০২০ 


৫০ 


২২ ২:২৫ ২৫ ৭.৫০ ১০০০০ ১০০১২ 
২৪ ২.২৫ ‘২৮ ৮.১৯ ১০০৬৯ ১১০০৪ 
২৬ ২:২৫ ২৫ ৮০৬ ১১০০৬ ১১০৯৬ 
২৮ ২.২৫ ২৫ ৯৮৭ ১২০৩৭ ১২০৮৮ 
৩০ ২.২৫ ‘২৬ ১০৮৭ ১৩০৩৭ ১৩০৮০ 
৩২ ২:২৫ ‘২৮ ১১:৮১ ১৪০৩১ ১৪০৭২ 
৩৬ ৩.২৫ ‘২৫ ১১:৮৭ ১৫০৩৭ ১৫০৬৩ 
80 ৩.২৫ ‘২৫ ১৩:৬২ ১৭০১২ ১৭০৪৭ 
৪৫ ৩.২৫ ‘২৮ ১৬:০৬ ১৯০৫৬ ১৯০৭৭ 
৫০ ৩.৭৫ ২৫ ১৯:১২ ২৩০১২ ২৩০০০ 
৫৫ ৩:৭৫ ‘২৫ ২১:৫০ ২৫০৫০ ২৫০৩০ 
৬০ ৩.৭৫ ‘২৬ ২৩:৮৭ ২৭০৮৭ ২৭০৬০ 
৬৫ ৩:৭৫ "২৫ ২৫:৯৪ ২৯০১৪ ২১০৯০ 
৭০ ৩:৭৫ ‘২৫ ২৮.২৫ ৩২০২৫ ৩২০২০ 


কাটুনাীর মজুরী, তুলার মূল্য ও ঘাটাত তূলার মূল্য 
যোগ করিলে এক সের সুতার মূল্য যাহা দাঁড়ায় এবং - ‘২৩ 
নয়া পয়সা হিসাবে এক সের সূতার মূল্য যাহা হয় তাহার 
তুলনা করিলে এক সের সূতা মূল্যে যতটুকু কম বা বেশী 
হয় তাহা নগণ্য। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সুতার মূল্যের 
হিসাব করা খুব সহজ হয়। 

সুতরাং উল্লাখত তথ্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে কাটনীকে ৮ ঘণ্টা কুশল গাঁততে সূতা কাটার পারিশ্রমের 
জন্য আট আনা মজা দিতে হইলে সাধারণ চরকার সুতার 


‘২৩ রাখাই সঙগত।৷ অবশ্য তূলার মূল্য উদ্ত তালিকায় 


নে তাহা যাঁদ অস্বাভাবিক রকমে কম বা 
বেশী হয় তবে লাঁছর মূল্য তদনুপাতে কম বা বেশী হইতে 


পারে। 
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অম্বর চরকায় সমতা উৎপাদনের পরিমাণ বেশশ 
EE 


লাছি হিসাবে সূতা নেওয়ার সময় লাছি ও পাটি বথাযথ 
বাঁধা আছে কিনা তাহা দেখা বিশেষ দরকার। যানি সূতা 
কাঁটবেন তিনি বিশেষ সতক্তার সহিত ৪০ তারে এক একটি 
পাটি বাঁধিয়া, ১৬ পাটিতে একটি লাছ সম্পূর্ণ করিয়া 
আনিবেন। উন্ত লাছি সবগ্ীল পরীক্ষা কাঁরয়া গুনিয়া লওয়া 
যে ভাণ্ডারের কর্মীদের পক্ষে সম্ভব নয় তাহা সহজেই 
অনুমেয়। কাজেই এক্ষেত্রে আকাঁ্মক পরীক্ষার রীতি গ্রহণ 
করা ছাড়া গত্যল্তর নাই। এই পরীক্ষা ব্যাপারে চরকা সংঘ 
নিম্নোন্ত পদ্ধাত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত কারয়াছেন। 

(১) যত লাঁছ সুতা যানি আনবেন তাহার মধ্য হইতে 
যে কোন তিনটি লাছি লইয়া প্রতি লাছর যে কোন একটি পাট 
গণনা করা হইবে । 

(২) কে) প্রাত পাঁটতে যাদি ৪০ তার পাওয়া যায় তো 
লাছি ঠিক আছে ইহাই বুঝিতে হইবে। 

(খ) তিন পাটির যে কোন একটি বা ২টি পাঁটতে যদি 
তার কম থাকে এবং অপর পাঁটতে বেশী থাকে এবং উক্ত তিন 
পাটির তার সংখ্যা একত্রে যাঁদ ঠিক থাকে তো লাছ ঠিকই 

(গ) তিন পাটির মোট তার সংখ্যা ৯২০ তার হইতে যত 
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তার কম হইবে-এঁ হিসাবে সমস্ত লাছিতে সূতা কম আছে 
বলিয়া ধাঁরতে হইবে। 

(৩) যাঁদ পাঁটতে ৪০ তারের বেশী সংখ্যক সূতা থাকে 
তো উহার জন্য গ্রাহককে আঁতারিন্ত কোন মূল্য দেওয়া যাইবে 
না। 

নিস্নোন্ত উদাহরণে উন্ত সত প্রণালী স্পন্টতর হইবে। 

(ক) একজন ৩২ লাছি সূতা লইয়া আ'সয়াছেন। 
পরাঁক্ষার জন্য যে তিন পাটি বাঁছয়া লওয়া হইল তাহাতে 
প্রতি পাটিডেই ৪০ তার কারিয়া সূতা পাওয়া গেল। সুতরাং 
ধৰিয়া লইতে হইবে যে, তাহার ৩২ লাহি সংতাই ঠিক আছে 

ং ‘২৩ নঃ পঃ হিসাবেই তিনি এ সূতার মূল্য পাইবেন। 

"ৰো অপর একজন ৩২ লাছ সূতা আৰনিয়াছেন। 
গ্লরেক্ষার জন্য যে তন পাটি সূতা লওয়া হইল তাহার ২ 
পাতে এক এক তার কম হইল এবং অপর পাঁটিতে ২ তার 
বেশী হইল। অর্থাৎ তন পাঁটতে মোট ১২০ তার পাওয়া 
গেল ৷ সুতরাং তাঁহারও ৩২ লাছ সুতাই ঠিক আছে ধাঁরয়া 
যথা নির্দিষ্ট মূল্য দিতে হইবে। 

গে) তৃতীয় এক ব্যান্ত ৩২ লাছ সূতা আনয়াছেন! 
পরীক্ষায় তাঁহার পাটিতে নিম্ন প্রকার সূতা পাওয়া গেল £- 


প্রথম পাটি ৩৮ তার 
দ্বিতীয় ” শী, 
তৃতীয় ” ৩৭. 2 
মোট _ ১১৪, গড়ে গ্রাত পাঁটিতে ৩৮ 


তার পাওয়া গেল ৷ 
১ পাটিতে ২ তার কম, সুতরাং ১৬ পাটি বা ১ লাঁছতে ৩২ 


তার কম, অতএব ৩২ লাঁছতে ১২২৩২ __ ২৫১পাটি কম 
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ব:ঝিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার ৩২ লাছি সুতার মধ্যে ২৬ 
LE পাটি সৃতার মূল্য কম দিতে 
৷ 

গ্রাহকের নিকট হইতে কিরূপ সতো লওয়া হয়। 

(১) প্রতি লাছ ৪ ফুট ঘেরের ৬৪০ তার হওয়া চাই। 

(২) প্রতি লাছিতে ৪০/৪০ তারে এক একট পাটি বাঁধা 
থাকা চাই এবং প্রতি লাছতৈে এরুপ ১৬টি পাটি থাকা চাই৷ 
ERR Pn ET শান্তসম্পন্ন হওয়া 

|| 

(৪) সূতা যেন পিপড়াঁ, গুটলন বা ছে'ড়া নালাবশিল্ট 
না হয়। 

(৫) একবারে যে সূতা আনা হইবে তাহা যেন 1বাভন্ন 
নন্বরের সূতার মিশ্রণ না হয়। উহা একই নম্বরের হওয়া 
দরকার । 

(৬) সূতা যেন ময়লা না হয় এবং বহ; দিনের পুরাতন 
না হয়। 

(৭) ১০ নম্বরের নিম্নে কোন সূতা লওয়া হইবে না। 

(৮) যত নম্বরের সূতা যে তলায় কাটা দরকার সেই 
তূলাতেই যেন সূতা কাটা হয়। 

(ক) উপর্যন্ত নিয়মান্‌যায়ী যে সূতা আসবে তাহ। 

প্রথম বিভাগীয় সূতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং 
তাহার মূল্য নিদিষ্ট হার অনুযায়ী দেওয়া হইবে। 

খে) সূতা, পিপড়ী, গুটলী ও ছে'ড়া নালবাশিষ্ট হইলে 
উহা দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইবে এবং এরুপ সুতার জন্য 
প্রাত লাছিতে এক পাঁটর মূল্য কম দিতে হইবে৷ 

(গ) সূতা অসমান হইলে বা শান্ত কম হইলে বা বহ; 
দপপড়ী গুটলী থাকিলে প্রতি লাছিতে ২ পাট হিসাবে কম 
ধাঁরয়া মূল্য দিতে হইবে। 


বস্ত্ৰবয়ন 


বস্ববয়নের প্রথম এবং প্রধান বিষয় তানা পড়েন। কাপড়ে 
কতকগনাঁল সূতা লম্বালম্বি ও কতকগলি আড়াআ়িভাবে 
থাকে। লম্বালাম্ৰ সূতাগদালকে তানার সূতা ও আড়াআড়ি 
অর্থাৎ প্রস্থের দিকে যে সুতা থাকে তাহাকে পড়েনের সূতা 
বলে। 

কাপড় বুনাইতে শানার ঘনত্বের উপর কাপড়ের উৎকর্ষ 
অপকর্ষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাঁতের মধ্যে চিরুণশর 
মত যে যন্ত্রটি ফিট করা থাকে তাহাই শানা বলিয়া আভহিত 
হয়। তাঁতীরা সংক্ষেপে কাপড়ের জাম (] ০০৩) িরুপ 
হইবে না হইবে তাহা বুঝাইতে কখনও “৯০০ শানা” কখনও 
বা ২০ ঘর শানা ইত্যাদি কথাগ্ল ব্যবহার করে। & কথা- 
গুলির অর্থ সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতোঁছ। 

প্রত্যেক কাপড়ে কত সূতা তানায় লাগিবে তাহা সূতার 
নম্বরের উপর নির্ভর করিবে। কত সূতা প্রাত ইণ্ডিতে বা 
৩৬ ইণ্ডিতে লাগিবে তাহা বুঝাইতেই সাধারণতঃ এ কথাগুলি 
ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যখন আমরা বাল ২০ ঘর শানায় বুনান 
হইবে তখন বুঝিতে হইবে যে প্রাত ইণ্ডিতে যে, শানায় ২০টি 
ঘর আছে সেই শানাই এ কাপড় ব;নাইতে ব্যবহৃত হইবে। 
প্রতি শানার ঘরে ২টি করিয়া সূতা পরান হয়, কাজেই কাপড় 
বুনান হইয়া গেলে আমরা ওঁ কাপড়ের প্রাত ইণ্ডিতে ৪০ 
করিয়া সূতা দৌখতে পাই। সূতরাং ২০ ঘর শানা বাললে 
বাঁঝতে হইবে যে প্রাত ইণ্ডিতে ৪০টি করিয়া সূতা এঁ কাপড়ের 
তানায় ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপ ৯০০, ৭৫০ বা ১৪০০ 
শ্মনা বাললে বুঝিতে হইবে যে ৩৬ ইণ্ডিতে অতগ্যাঁল ঘর 
শানায় আছে। এ তো গেল তানার সুতার কথা, পড়েনের সূতা 
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সম্বন্ধে কি হইবে? সাধারণতঃ যত সূতা তানায় দেওয়া হইবে 
{ঠিক তত সূতাই পড়েনে দেওয়ার কথা। তাহা হইলেই কাপড় 
চৌরস ব্যনান হইবে । আর এ চৌরস বুনট কাপড়ের জামও 
যেমন ভাল হইবে টি'কসইও তেমাঁন হইবে। কিন্তু যাঁদ 
একান্তই চৌরস বুনট না হয় তো তাহা বুঝাইতে পড়েনে কত 
সূতা আছে তাহা পৃথকভাবেই বলতে হইবে। অর্থাৎ যাঁদ 
তানায় ১৮ ঘর ও পড়েনে ১৬ ঘর সূতা লাঁগয়া থাকে তো 
তাহা ১৮৯১৬ এইভাবে লিখিয়া বুঝান হয়। তানার চেয়ে 
পড়েন দুই ঘর কম থাকিলেও কাপড়ের মজবনতা মন্দ হয় না 
কিন্তু উহার কম হইলে কাপড়ের জাম বিশ্ৰী হয়, টি'কসইও কম 


হয়। তানার চেয়ে পড়েনের সভা যেন বেশী না 
হয়। এ ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে কাপড়ের জাঁম ভাল দেখা 
গেলেও আন্তিমে উহা অত্যন্ত কম হয়। 

তানার চেয়ে পড়েনের সত্য যাহাতে কোনক্রমেই বেশী না হয় 
ততপ্রাত একান্ত দৃষ্টি রাখা কর্তব্য 


কাপড় বুনাইতে আমরা সাধারণতঃ দুইটি প্রশ্নের সম্মুখীন 
হই। প্রথমতঃ কত ঘর শানায় কত নম্বরের সূতা ব:নাইতে 
হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ উহাতে কত সততা লাগিবে এই দুইটি 
প্রথনই পৃথকভাবে বিচার করা যাইতেছে। 

প্রথমতঃ কত নম্বরের সতা কত ঘর শানায় বযনাইতে হইবে 


এই প্রশ্নটাই ধরা যাউক। আমরা সূতোর নম্বর বাঁঝতে ইহা 
কিছুই নহে। সুতরাং আমাদের যাদি প্রতি নম্বর সুতার ব্যাস 
কত নচ্বরের সূতা কতাঁট ব্যবহার করা যাইবে তাহা নির্ণয় 


কাঁরতে গাঁরি। ১ ইণ্ডিতে ১ নম্বরের সূতা পাশাপাশি ২৭ইটি 
বাঁসবে। ২ নম্বরের সূতা ৩৬াঁট। মোটামাট সুতার নম্বরের 
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বমিলকে ১০ বা ১১ দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া 
যাইবে তাহাই প্রাত ১ ইণ্ডি তানায় ব্যবহৃত হইবে। অর্থাৎ 
১৬ নম্বরের সুতায় কত ঘর শানা ব্যবহৃত হইবে ইহা ঠিক 
ব'রতে ১৬র বর্গমূল ৪কে ১১ দিয়া গুণ কাঁরতে হইবে। 
সুতরাং এক ইণ্চিতে সুতার সংখ্যা দাঁড়াইল ৪৪, অর্থাৎ ১৬নং 
সুতার কাপড় কুনিতে আমাদিগকে ২২ ঘর শানা ব্যবহার 
কাঁরতে হইবে। কিন্তু কাপড় ব্যানিতে সব রকম কাপড়ের 
সমতার নম্বর এক হইলেও একই শানার ঘর ব্যবহৃত হয় না। 
ধৃত শাড়ি থান প্রভৃতির জাম বিভিন্ন রকম হয়। থান খাপ 
- বনিতে হয়, ধুতি তার চেয়ে কম, শাঁড় তারও চেয়ে কম খাপ 
হয়। নানা দিক বিবেচনা কারিয়া ধাত শাড়ি চাদর থান প্ৰভৃতি 
বৃনাইতে কত নম্বরের সূতার কত ঘর শানা ব্যবহার কৰিতে 
হইবে তাহার একটি তালিকা পাঁরাশচ্টে সংখ্যাপন্রকে দেওয়া 
হইল। 
উল্লিখিত শানার ঘর, বাংলা দেশে খাদি বনাইতে পিয়া 
তাঁতীরা সাধারণতঃ যে রকমের কাপড়ে যত ঘর শানা ব্যবহার 
কাঁরতে অভ্যস্ত তাহার উপর ভিত্তি কারয়াই দেওয়া হইল। 
অন্যান্য প্রদেশের কাপড় আরও খাপ হয় অর্থ তাহারা শানার 
ঘর উহা হইতে বেশী দিতে অভ্যস্ত। কত নং সুতায় কি রকম 
কাপড় বণ্নিতে কত ঘর শানা ব্যবহৃত হওয়া উচিত তাহা 
জানিবার উপায় হইল সুতার বৰ্গম.লকে পোত নিয়ত রাশ 
দ্বারা গুণ করা। কিরূপ কাপড়ে ও কত নং সূতায় পোত 


নিয়ত রাশি কত তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিলাম। 
পোত নিয়ত রাশি 
সমতার নং কাপড়ের প্রকার নিয়ত রাশি 
৯-১২ শা ১২ 
১৪-২৫ 2 ১১7০ 


২৮--তদুধৰ ৰ ১০॥০ 


খাঁদ-বিজ্ঞন ৫৭ 


৯-১৪ ধাঁত ১১০ 
১৬--২০ ৰ ১০৮০ 
২২-৩৬ fe ১০1০ 
১১-১৪ শাভি ১০1০ 
২০--৩৬ 3 ১০ 


উন্ত পোত নিয়ত রাশি অন্যযায়ী ২৫নং সৃতার শাড়ি 
বনতে গেলে কত ঘর শানা ব্যবহার কাঁরতে হইবে তাহা 
জানিতে হইলে পর্পচশের বর্গমূল ৫ কে শাঁড়র পোত নিয়ত 
রাশি ১০ দ্বারা গুণ করিলে পোত দাঁড়ায় ৫০ ৷ পোত- মানে, 
এক ইণ্ণিতে তানায় যত সূতা ব্যবহৃত হইয়াছে । পূবেই 
বালয়াছি, শানার এক একটি ঘরে ২টি কাঁরয়া সূতা পরানো 
হয়। অতএব, পোত ৫০ হইলে শানার ঘর হইবে ২৫। 

পূর্বে বালয়াছি কাপড়ের জাম বুঝাইতে শানার ঘর অথবা 
প্রাত ইন্টিতে তানা পড়েন কথাটি ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারাই 
কাপড় কি পরিমাণ খাপ তাহা বুঝা যায়। কাপড়ের জাম 
(০৮5) বূঝাইতে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রকমের সাংকেতিক 
শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইহা জানা থাকিলে বিভিন্ন প্রদেশের 
তৈরী কাপড়ের জাম বুঝিতে সাহায্য কাঁরবে মনে কারিয়াই 
নিম্নে এ সকল সাংকেতিক শব্দের অর্থ দিতেছি। 

১ পঢ়ঞ্জম=৬০ ঘর শানা বা ১২০ট সুতা 

১ ভিশি-ন৮০ ” বা ১৬০টি ” 

১ সেকড়া-১০০ ” বা ২০০াট 

১ কাল-১২০ ” বা ২৪০টি 

বাংলা দেশে শানার ঘরই বহুল প্রচারত। ১২৯৩৬ থানে 
যাঁদ ২০ ঘর শানা ব্যবহৃত হয়--তবে উহার পঃঞম, ভিশি, 
সেকড়া, কাল হইবে কত উদাহরণ হিসাবে নিম্নে তাহা বলা 


হইল। 


5 


29 


৫৮ খাদি-বিজ্ঞান 
২০ ঘর শানার (১) পুঞ্জম=- = ২০ =১২ 


(২) ভিশি=_ ২২০০১ 


(৩) সেকড়া = ৩৬১৯২০-৭২০ 
(8) কাল = ২৪৫ 
১২০ 

এখন কোন্‌ কাপড় বুনাইতে কত সূতার প্রয়োজন তাহা 
দেখা যাউক। ২০ গজ ৪৫ ই কাপড় বাঁনতে কত সূতা 
লাগিবে তাহা 'নম্নোন্ত উদাহরণে স্পষ্ট হইবে £_ 

২২ ঘর শানায় বুনাইলে প্রাত ইণ্চিতে ৪৪1ট কাঁরয়া 
সূতা থাকিবে। সতরাং ৪৫ ইণ্টিতে ৪৫১৪৪-১৯৮০ি 
সূতা থাঁকবে। প্রত্যেকটি সূতা ১০ গজ লম্বা, সুতরাং সূতার 
দৈৰ্ঘ হইবে ১৯৮০১৫১০-১৯৮০০। তানায় যত সূতা 
পড়েনেও তত সূতাই দেওয়া দরকার। কাজেই মোট সুতার 
দৈৰ্ঘ দাঁড়াইবে ৩৯৬০০ গজ। উল্লাখত হিসাব দৃষ্টে আমরা 
কাপড় হইতে সুতার দৈৰ্ঘ নির্ণয়ের জন্য এই সত্ৰ পাই £_ 

কাপড়ের দৈৰ্ঘ ৮ প্রস্থ % (তানা+ 
পড়েনের সূতা (এক ইণিতে) 
ব্যবহৃত মোট সূতার দৈৰ্ঘ 


কাপড়ের দৈৰ্ঘ প্রস্থ ও তানা উদ নণঃ--২০ ঘর শানায় ১০১৪৫ 
পড়েন জানা থাকলে থানে কত গজ সূতা 
কাপড়ে কত গজ সূতা লাগবে? 


প্রয়োগ £-১০%৪৫১%(৪০+৪০) 
= ৩৬০০০ গজ 


খাদি-বিজ্ঞান ৫৯ 


উপযন্ত সূত্রের দ্বারা কাপড়ে ব্যবহৃত সুতার দৈর্ঘ কত 
তাহা আমরা জানতে পাঁর। সুতার দৈর্ঘ জানিলে এবং সুতার 
নম্বর জানা থাকিলে আমরা সৃতার ওজনও বাহির কাঁরতে 
পারি বা সূতার ওজন জানা থাকিলে নম্বরও বাহির কাঁরতে 
পাঁর। সুতরাং পরবর্তী সূত্রে কাপড়ের ওজন ও কাপড়ে 
ব্যবহৃত সূতার নম্বর বাহির করিবার প্রণালী দেখান হইতেছে। 
কাপড়ের দৈৰ্ঘ (গজে) ২ প্রস্থ (ইণ্ডিতে) 

> (তোনা+পড়েনের সূতা ১ ইণ্ডিতে) 


সূতার নম্বর %* ১০৮ = কাপড়ের 


৫ ॥ 
ওজন (তোলায় ) 
কাপড়ের মাপ ও তানা উদাহরণ ঃ--১০ গজ ৪৫ ইঁণ্ড থান 
পড়েন জানা থাকিলে ১৬ নম্বরের সহতায় ২০ 
কাপড়ে ব্যবহৃত সুতার ঘর শানায় বুনান হইলে 
ওজন বাহির কারবার ওজন হইবে কত? 
প্রণালী 
প্রয়োগ ৯০৯৪৫ ( ৪০4৪০ ) 
১৬% ১০৮ 
৫ 
=১০৪ তোলা 


এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উত্ত সন্ৰ দ্বারা কাপড় 
হইতে সূতার দৈর্ঘ বা সুতার যে ওজন বাহির হইবে তাহা এ 
মাপের কাপড়ের প্রকৃত ওজন বা ব্যবহৃত সুতার দৈৰ্ঘ মান্র। 
প্রকৃত প্রস্তাবে কাপড় তৈরীর প্রক্রিয়ায় সততা আরও বেশী 
লাগে। কারণ নরাজে জড়াইবার জন্য দুইীদকে কতকটা সূতা 
নষ্ট হয়, তাহা ছাড়া বুনাইতে গিয়াও ছু সূতা নস্ট হয়। 
ইহার জন্য সাধারণতঃ প্রকৃত ওজনের যে সূতা লাগে তাহার 


৬০ খাঁদি-বিজ্ঞান 


উপর আরও কমপক্ষে ৯ ওজনের সুতা বেশী ধাঁরতে হয়। 
স্থানীয় রীতি ও প্রথানষায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁতীরা এই 
নষ্ট সুতার জন্য আরও বেশ সূতা দাবী করে। তবে এই 
দাবীর পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই ট-এর বেশ নহে। পুবৌন্ত সূত্রে 
সুতার ওজন যত দেখান হইয়াছে তাহার সাঁহত আরও ১০ 
তোলা সমতা যোগ কারিলেই এ কাপড়ে ব্যবহৃত সূতার যথার্থ 
পরিমাণ বাহির হইবে। কাপড়ের দৈৰ্ঘ, যাহা হইবে তাহা 
অপেক্ষা ই গজ বেশী ধরিয়া হিসাব করিলেও এই নষ্ট সূতা 
ধরা হইয়া যাইবে । 


কাপড়ের দৈর্ঘ্য (গজে) ৯ প্রস্থ (ইণ্ডিতে) 
১৯৫2 পড়েন এক ইণ্ডিতে) 


ওজন (তোলায়) ১ ১০৮ 
) €=্সুতার নম্বর 


উদাহরণঃ--১২ গজ ৩৬ একাঁট থানের 


ওজন যদি ১১০ তোলা হয় 
রি বড় হইতে. এবং উহা যাঁদ ২৪৮২২ তানা 


নার নম্বর বাহির, . পড়েন হয়ত উর থানে ব্যবহৃত 
কারিবার সত্ৰ সমতার নম্বর কত? 
প্রয়োগ £--১২)%৩৬১(৪৮- ৪৪) টী 
টিক 
৫ 
অথবা ১৭নং 


খাদি-বিজ্ঞান ৬১ 


এই লোকসান কি ভাবে যায় তাহা বুঝা দরকার। সাধারণতঃ 
দেখা যায় তাঁতীর নিকট আমরা যাঁদ ৩৬“ ধোলাই থান চাই 
তবে সে কোরা ৩৮ বুঝ দেয়। কিন্তু এ কাপড় ব্ানবার জন্য 
সে ৪০ তানা দেয়। ৪০% কাপড়াঁট বোনা হইলে ৩৮ দাঁড়ায়। 
এই ২“ কি ভাবে কোথায় যায়? কাপড় ব্যানতে পড়নের সূতা 
গল তানার সৃতার একটির উপর দিয়া ও অপরাঁটর নীচে 
দিয়া যায়। এই ভাবে সৃতার উপর দিয়া সূতা উঠিবার ফলে 
প্রাতাট সূতার ব্যাসের অনুপাতে যে আতারন্ত সৃতাটুকু লাগে 
তাহাতেই এঁ ২ কাপড় খাঁপয়া যায় । ইহাকে সূতার সঙ্কোচন 
বলা হয়। সুতার এই সঙ্কোচন ছাড়াও তানার দুই দিকে যে 
কিছ সূতা বুনা যায় না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই 
সকল সূতার হিসাব ধাঁরয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য 
যে সত্র চরকা সংঘ প্রস্তুত কাঁরয়াছে তাহাও আমরা নিন্নে 
দিতোছ কিন্তু স্থানীয় তাঁতী অনেক সময়ই লোকসান এ 
{ভাণ্ডিতে গ্রহণ করিয়া কাপড় বনতে রাজী হয়না বালিয়া বিভিন্ন 
স্থানে এই সন্ত্রানূষায়ী যত সূতা লাগিবার কথা তাহার চেয়ে 


কিছু বেশী সূতা তাঁতীকে দিতে হয়। 
১২ গজন থান বুনাইবার জন্য কত সূতা প্রয়োজন তাহা 


বাহির কারবার জন্য, একটি সূত্র ও অন্যান্য মাপের কাপড় 


একটি সূত্র আমরা নিম্নে দিতোছ। 
১২ গজী থানে ব্যবহৃত পোত+প্রস্থ (ইণ্ডিতে) 
বার সত্ৰ ৩২ 


=মোট সততা (লাছিতে ) 
, পোত মানে, তানার এক ইণ্চিতে যতাঁট সূতা-শানার ঘর 
নহে। শানার ঘর যাহা হইবে পোত তাহার দ্বিগুণ হইবে 
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শানার ঘর যাঁদ ২০ হয় তো সেই কাপড়ের পোত হইবে ৪০। 

১৬নং সুতার ১২ গজ লম্বা ৩৬ প্রস্থ একটি থান বুনাইতে 
কত লাছি সুতা লাগবে তাহা বাহির করিতে হইবে। সৃতা 
২২ ঘর শানায় বুনান হইবে। সৃতরাং পোত হইল ৪৪ ৷ এখন 
উপর্য্ত সূত্রান্যায়ী কত সূতা লাগিবে তাহা আমরা নিন্নোন্ত- 
রূপে বাহির কারতে পাঁর।' 


২7৪৯২ লাছি 


এই ৪৯, লাছি সৃতার মধ্যে সংকোচন ও নষ্ট সূতান্র 
হিসাব আছে। ক ভাবে উহা ধরা হইয়া গিয়াছে এবার তাহা 
বুঝা যাউক। সমত্রাটতে পোতকে প্রস্থ দিয়া গুণ কাঁরয়া ৩২ 
দিয়া ভাগ করা হইয়াছে। এই ৩২ সংখ্যাটি ক ভাবে ধরা হইল? 
৩২কে “নয়ত রাশি” বলা হইয়া থাকে। কি ভাবে ৩২কে 
নিয়ত রাশ করা হইল? পূর্বেই বাঁলয়াছি, তানার দুই দকে 
কিছ; সূতা বুনান যায় না বাঁলয়া নষ্ট হয়। সুতরাং ১২ গজ 
থান পাইতে হইলে তানা আরও বড় নিতে হইবে। উহা 
সাধারণতঃ আধ গজ বেশী নিতে হয়। এতাদ্ভন্ন সূতার 
সঙ্কোচনের জন্য কিছ বেশী সূতা হিসাবে ধাঁরতে হয়। প্রাত 
১২ গজ সুতায় ইহার জন্য ৪ ফুট আঁতীরন্ত নিলেই কাজ 
চলিয়া যায়। থানের দৈৰ্ঘ ১২ গজ- উত্ত গজকে যাঁদ আমরা 
তারে রুপান্তারত কারি তবে দৈৰ্ঘ দাঁড়ায় ৯ তার। পূর্বো- 
লিখিত নষ্ট সূতার জন্য আরও ১ তার যোগ করিলে তানাটির 
মোট দৈর্ঘ দাঁড়ায় ১০ তার। পূর্বে দেখান হইয়াছে তানায় 
মোট কত সংখ্যক সূতা লাগিবে তাহা বাহির কাঁরতে প্রস্থকে 
পোত দয়া গুণ করিতে হইবে। তানায় যত সূতা পড়েনেও 
তত সতাই ধৰিতে হইবে। কাজেই আসল সত্রাটর আকৃতি 
দাঁড়ায় এই ঃ_পোতপপ্ৰস্থ২১০%২ ৷ এখন উক্ত অংকাঁটর 
গুণ ফল যাহা দাঁড়ায় তাহা হইবে মোট তার সংখ্যা। উত্ত তারকে 
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লাছিতে রুপান্তারত করিতে ৬৪০ দিয়া ভাগ দিতে হইবে। 


সুতরাং সন্তৰ ট দাড়াইতেছে এই $= 
পোত স প্ৰস্থ ১০%২ = পোত* প্রস্থ 
৬৪০ ৩২ 


ইহাই হইল “নিয়ত রাশি” ৩২-এর গুপ্ত রহস্য। 

ইহা তো গেল ১২ গজা থানের 1হিসাব। ধূতি শাড়ি 
চাদরের বেলায় বক হইবে? উত্ত ক্ষেত্রে নিন্নোন্ত সন্ প্রয়োগ 
কাঁরতে হইবে। 

১। পোত» প্রেস্থ+১)*তোনার দৈর্ঘ+ই গজ) 


৪00 
-ধূতি ও চাদরে ব্যবহৃত মোট সতার লাঁছ। 


২। পোতস(প্রস্থ+৩)*(তানার দৈৰ্ঘ +ই গজ) 


800 
= শাঁড়তে ব্যবহৃত মোট সুতার লাছি। 
উন্ত সূত্র দুইটির প্রস্থের সঙ্গে যথাক্রমে ১৫ ও ৩% এবং 
দৈর্ঘে ই গজ বেশী কেন ধরা হইতেছে তাহা, এবং ৪০০ “নিয়ত 
রাশ” “কিভাবে হইল তাহা ব্যাখ্যা করা দরকার । 


থাকে? চাদরে ও ধূতিতে উহা ১ ও শাড়িতে সাধারণতঃ ৩ 
এইরূপ দোসূতন পাড় থাকে। দুই ধারেই এইরুপ পাড় থাকে! 
হিসাবে এক ধারের সূতা নিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে ২ ধারের পাড়ে 
ব্যবহৃত আঁতরিন্ত সূতা আসিয়া যায় এবং ছিলার স.তাও 
এজন্যই প্রকৃত প্রস্থের সাঁহত ধ্নাতর বেলায় ১ ও শাঁড়র 
বেলায় ৩ যোগ করার কথা বলা হইয়াছে। কোন কোন শাঁড়তে 
৫ পর্যন্ত দোসূতী পাড়ও থাকে। বলা বাহুল্য, অনদরৎপ 
ক্ষেত্রে ৫ প্রস্থের সাহত আঁতীরন্ত যোগ কাঁরতে হইবে। 
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তানার প্রকৃত দৈৰ্ঘ পাইতে হইলে আধ গজ কেন বেশী 
নিতে হইবে তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

এখন পরবর্তী প্রশ্ন রহিল, “নয়ত রাশি” ৪০০ সম্বন্ধে। 
১২ গজা থানের বেলায় ৩২ “নিয়ত রাশি” ক ভাবে হইয়াছে 
তাহা আমরা দৌখয়াছি। ধূতি শাঁড়র বেলায় ভিন্ন সূত্রের 
অবতারণা করা হইয়াছে। উহা দৌখতে ভিন্ন হইলেও আসলে 
উন্ত ১২ গজা থানের সূত্রই উহার মূল ৷ ধৃত ও শাঁড়র সুনে 
১২ গজা সাত্রানুষায়ী ১ গজে কত সূতা লাগে তাহা বাহর 
কাঁরয়া উহা ধ্যাত ও শাড়ীর তানার দৈর্ঘের সহিত মাত্র গুণ 
করা হইয়াছে। প্রতি গজ কাপড়ে সুতার সঙ্কোচন সমান 
থাকিলেও নষ্ট সূতার পাঁরমাণ গজ প্রাত ধরা ঠিক হইবে না, 
কেন না, ধনুত একখানা তরী কাঁরতে যে পরিমাণ সূতা দুই- 
দিকে নষ্ট হইবে ৩ খানা তৈরী কাঁরতেও তাহাই নষ্ট হইবে। 
কাজেই উত্ত ক্ষেত্রে নষ্ট সূতার হিসাব বাদ দিয়া শুধু সৃতার 
সঙ্কোচন ট;কুই মাত্র ধরা হইয়াছে এবং তানার দুই দিকে নষ্ট 
সুতার জন্য মোট দৈর্ঘের সহিত আধ গজ আঁতীরন্ত ধরা 
হইয়াছে। কাজেই ১২ গজা থানের বেলায় যে ভাবে “নয়ত 
রাশি” ৩২ রাখা হইয়াছে ১ গজের বেলায় উহা দাঁড়াইত 
৩২১৮১২-৩৮৪। কিন্তু ১২ গজে তানার নষ্ট সূতা ও 
সণ্কোচনের সুতা হিসাবে ধরা আছে- কিন্তু এ ক্ষেত্রে নষ্ট 
সূতা বাবদ ই গজ বাদ দিতে হইবে কাজেই উহা ১২১৩২ না 
হইয়া হইবে ১২২৫৩২-৪০০। 

উপরোন্ত সূত্রগুলি দ্বারা প্রস্তুত কাপড়ে সতার ওজন 
নম্বর ও দৈর্ঘ "কিভাবে বাহির কাঁরতে হইবে তাহা দেখান হইল । 
বাঁহারা সূতা কাটেন তাহাদের অনেকেই জানিতে চাহেন, কত 
সূতা কাটলে তাঁহাদের কি কাপড় হইবে। সব সময় অংক 
কাঁষয়া তাহা বাহির করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নহে। সেই- 
জন্য পাঁরাশন্টে ২টি সংখ্যাপন্রকে প্রাত বর্গগজ কাপড়ে কত 
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সমতা লাগে তাহা এবং প্রধান প্রধান কয়েকটি কাপড়ে কত সৃতা 
লাগবে তাহা দেখান হইল। 


তাঁতীর বাণি 


তাঁতীর বাণ সম্পর্কে ধরা বাঁধা কোন হার স্থির করা 
সম্ভব হয় নাই। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এই হারের তারতম্য 
পাঁরলাক্ষিত হয়। কোথাও শানার ঘরের ভাত্ততে কোথাও 
পঃঞ্রমের ভিত্তিতে কোথাও কাপড়ে ব্যবহৃত সুতার লাঁছর 
ভীত্ততে এই মজুুরীর হার স্থির করা হয়। কোথাও বা 
স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় বাভিন্ন জিনিসের বাঁণর হার 
দ্বেচ্ছামূলক ভাবে স্থির করা হয়। লাঁছর ভিত্তিতে যাঁহারা 
বাঁণর হার স্থির কাঁরতে চাহেন তাঁহাদের স্মাবধার জন্য লাছি 
প্রাত ৮ নয়া পয়সা ও ৯ নয়া পয়সা হারে বাণ দিলে কত ঘর 
শানার জন্য কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের বাণ কত পড়ে তাহার হিসাব 
সহ ন্যনতম বাণির একটি সুপারিশ নিম্নে দেওয়া হইলঃ 
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উন্ত তালিকা দৃন্টে মোটা মধ্যম ও সক্ষম থান, ধাত ও 
শাঁড়র বর্গ গজ কত পড়ে তাহা দেখানো হইল। থান, ধনত, 
শাঁড়তে ব্যবহৃত লাছি হিসাবে প্রস্তুত খাঁদর লাছ প্রাত মূল্য 
মোটামুটি দাঁড়ায় ৪__ 


শাড়_ :৪€ ৮ 
লাছ প্রতি খাঁদর মূল্যের এই হার মনে রাখলে এবং 
কোন্‌ কাপড়ে কত লাছ সূতা লাগবে তাহা জানা থাকলে 
কাপড়াঁটর মোটামুট মূল্য মুখে মুখে বালয়া দেওয়া সম্ভব 


হইবে। 


চরক| ও সরঞ্জামাদি 


বিভিন্ন রকমের চরকা ও সরঞ্জামাদি তৈরা বিষয়ে সংক্ষেপে 
এই পরিচ্ছেদে কিছ; বলিব। চরকা ও সরঞ্জামাদে তৈরীর 
ব্যাপারে বিশেষ আঁভজ্ঞতা ও সতর্কতার প্রয়োজন। আঁভিন্ঞ 
মিস্ত্রী ও অভিজ্ঞ পরিচালক মান শুদ্ধ সরঞ্জামাদি তৈরী কারতে 
পারেন। তাড়াহুড়া করিয়া যে কোন মিস্ত্রী দিয়া অনেক ক্ষেত্রে 
চরকা তৈরী করাইয়া শেষ পৰ্যন্ত উহা অকৰ্মণ্য প্রাতপন্ন 
হইয়াছে। বাক্স চরকা কিষান চরকা প্রভৃতি তৈরীর ব্যাপারে 
অভিজ্ঞ সরঞ্জাম কার্যালয়ের উপর নির্ভর করাই ভাল। কারণ 
উহার প্রাতটি কাঠের অংশের মাপ জোক যেমন নিখ:ত হওয়া 
দরকার তেমনি লোহার অংশগ্ছলিও যথাযথ মাপ অনুযায়ী 
তৈরী হওয়া দরকার। এই উভয় অংশ একই কার্যালয়ে তৈরী 
হইলে সবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অংশগহালি 
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যথাযথ 'নার্মত হইতে পারে। আমরা এই প্রকরণে বাক্স বা 
কষান চরকা তৈরী বিষয়ে কিছ না বাঁলয়া পাখি চরকা, পিঞ্জন, 
নাটাই, ধনূষ তকলা, পাঁজাপাঁড় প্রভৃতি সরঞ্জামাঁদর মাপ জোক 
ও বৈশিষ্ট্য বিষয়েই মাত্র আলোচনা কাঁরব ৷ 

বাংলা দেশে চরকা সংঘ যে পাখি চরকার প্রবর্তন করে তাহা 
কতকটা বহার চরকার অন্রুপ হইলেও, সম্পূর্ণ বিহার 
চরকার অনুরুপ হইলেও সম্পূর্ণ বিহার চরকার মাপে তৈরী 
নহে। খাদি প্রতিষ্ঠান বাঁশের চরকা তৈরী কাঁরয়া প্রচলনের 
ব্যবস্থা কাঁরয়াছে। এ চরকা তৈরণর প্রক্রিয়া সহজ কারবার 
জন্য তাহারা চরকার বাভিন্ন অংশের ফর্মা তৈরা করাইয়া উহার 
সাহায্যে অংশগ্ীল নখনত ভাবে যথাযথ মাপে তৈরী করাইবার 
ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। যে কোন লোক ১৫ দিন হইতে ৯ মাস 
শিক্ষা করলেই ও চরকা তৈরাঁর গ্রীরয়া শিখয়া লইতে পারেন। 
এই চরকায় সূতা কাটা বেশ ভালই চলে। এতাঁদভন্ন নানা 
মাপের ও নানা রকমের চরকা চলে। 'বাভন্ন মাপের ও রকমের 
চরকার দোষ গুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না কারয়া এখানে 
গলো বিহীন টেকোর জন্য বরকান্তা চরকার গঠন প্রণালীই মার 
আলোচনা কাঁরব। 'তবে, গোড়াতে ইহা বািয়া রাখা ভাল, চর্ক্‌, 
টার বিষয়ে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা নিয়াই এ কাজে ৰত! 
হইতে হইবে। 

চরকা সংঘের বাংলাশাখা যে চরকা প্রবর্তন করে তাহাকে 
পাখি ১৮ বরকান্তা চরকার পাখি ২০% রাখা হইয়াছে। 
টের ৱৈকার ধরা খ:টির মধ্যে গোল ছিদ্ৰ কাঁরয়া পরাইয়া 
কাটিয়া তাহার মধ্যে ধুরাটী বসান হয়। বহার চরকার 
দাঁড়র উপরে বসান থাকে৷ এতাঁদ্ভন্ন কুমাড়াটও বহার চরকার 
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মত অত ভারী দেওয়া হয় না। টেকোর খঃটির বৈঠনী ও 
চাকার খঃটর বৈঠনীর সংযোজক সাধারণতঃ পাঁখগ্যাীলর 
দৈর্ঘের দেড়গুণ রাখার কথা৷ কিন্তু গ্রামের কাটুনগরা বাভিন্ন 
রকম আসনে স:তা কাটে বলিয়া অত লম্বা সংযোজক অনেক 
ক্ষেত্রে অস্মাঁবধাজনক 1ববেচিত হওয়ায় বরকান্তা চরকায় এই 
সংযোজকের মাপ ২৫ রাখা হইয়াছে। চাকার খ:টির মধ্য ভাগ 


এই চরকায় দুই লহর মালদাঁড়র সাহায্যে পদলশীবহীন 
টেকো ঘঢরাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুই লহর মালদাঁড় 
ব্যবহার কাঁরলে টেকো িছলায় কম, পুলশ তৈরীর ঝঞ্চাট হইতেও 
বাঁচা যায়। চম্‌রখে টেকো না পরাইয়া বাক্স চরকার মত সূতা 
উপরে টেকো পরাইলে টেকো ইচ্ছামত খুলিয়া রাখার ও দরকার 
মত পরাইবার সুবিধা হয়। এই চরকার টেকোর ঘূর্ণন ১১২ 
হইতে ১২০ পর্যন্ত ওঠে। 

চরকা তৈরী করিতে সর্বপ্রথম দেখিতে হইবে কাঠগ্দালর 
রস টানিয়া যথাযথ ভাবে উহা শক হইয়াছে কিনা ৷ সাধারণতঃ 
কাঁচা কাঠ চড়িয়া ছয় মাস ছায়ায় শকাইলে উহার রস যথাযথ 
ভাবে টানিয়া যায়। যখন তখন গাছ চিড়িয়া কাঁচা কাঠে-চরকা 
পিঞ্জনাদি কখনই তৈরণ করা সংগত নহে। উহাতে চরকার 
জোড়াগণাল পরে টিলা হইয়া সম্পূর্ণ যন্ত্রটিই অকর্মণ্য হইয়া 
ধায়। শঢচ্ক কাঠ দিয়া চরকা তৈরী কারিতেও বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে জোড়াগলির প্রাতি। এই জোড়াগদাল এমন 
শক্তভাবে পিটাইয়া বসাইতে হইবে যাহাতে আধ সমতা পারামত 
ফাঁকও কোথাও না থাকে। জোড়া শত্ত না হইলে কিছ দিন 
করিয়া ফেলিবে। 


টরকা ও ধন তকলণ প্রভৃতির জন্য সেগুণ, শাল, গৰ্জন, 
পাতিজাম প্রভাত কাঠ ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে সকল 
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কাঠ বাঁকাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী তাহা চরকায় মোটেই 
ব্যবহার করা উচিত নহে । 1পঞ্জনের জন্য হাল্কা কাঠ দরকার। 
সে হিসাবে গামাই কাঠ পিঞ্জনের পক্ষে ভাল। যাঁদ সবটা গামাই 
দেওয়া সম্ভব না হয় তো অন্ততঃ পাখাটি গামাইর দিয়া ডাণ্ডাটি 
অন্য কাঠের দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল কাঠ বাঁকাইয়া 
যায় তাহা ভাণ্ডার জন্যও ব্যবহার করা ঠিক হইবে না। 


বরকাস্ত৷ চরকা 


চরকা তৈরীর প্রক্রিয়া ও কাঠের মাপ জোঁক বাযাঁঝবার 
সুবিধার জন্য আমরা চরকাটিকে ৪টি অংশে বিভন্ত কারতোছি ৫. 
(১) চাকার খঠাটর বৈঠনী, (২) টেকোর খুঁটির বৈঠনী, (৩) 
সংযোজক, (৪) ধরা সমেত পাখি। 

চাকার খুঁটির বৈঠনলী £_৩%১২৮--১৪, লন্বা। উন্ত 
কাঠখানার মধ্যে ২“%১“--১৪ হিসাবে দুইখানা খাট 
বাসবে ৷ বৈঠনর দুইপ্রান্ত হইতে ২. ইণ্ডি দূরে দুইটি ছেদ 
করিয়া  খ:টি বসাইতে হইবে। দুইটি খ:টির মধ্যবর্তী স্থান 
হইবে এ॥ ইণ্ড। চাকার খঃটি বৈঠনীতে দুই ইণ্ডি গভীর 
ছেদ করিয়া বসাইতে হইবে । উপরের দিকে ধ্রাঁটি বসাইবার 
জন্য হাঁড়কাঠের আকারে খাঁজ কাঁটিতে হইবে। উত্ত খাঁজটি 
দুই ইণ্টি গভীর হইবে। কাজেই বৈঠনীর কাঠ হইতে 
ধরা পর্যন্ত উচ্চতা থাকিবে ১০]. ইণ্ডি। ধরার ঘর্ষণে কাঠ 
ক্ষয় হইয়া যায় বালয়া খ:টির খাঁজে লোহার পাতের ক্লিপ 
দ্বুরাইবার সময় উপরে যাহাতে না উঠিয়া যায় তাহার জন্য 


৭৪ খাদি-বিজ্ঞান 


হাড়কাঠের খাঁজে «ব্রা হইতে ই ইণ্ডি উপরে এক একটি দু 
করিয়া বাঁশের গোঁজ দিয়া রাখতে হইবে। 

(২) টেকোর খঃটির বৈঠনী $-৩%২“-৭* লম্বা এক 
টুকরা কাঠের মধ্য দুইটি টেকোর খুটি এবং দুইটি খাটি 
মধ্যে একটি মালদাঁড়র খুটি বসাইতে হইবে । বৈঠ্‌নণর দুই 
প্রান্ত হইতে ১৪ ইণ্ডি দূরে দুরে এক একাট খাঁটি বাঁসবে।। 
টেকোর খঃঁটির মাপ ১২২৪৭ লব্বা। টেকোর খাটতে 
টেকোট বাঁসতে পারে এইরূপ খাঁজ উভয় খাটতেই কাটিতে 
হইবে। এই খাঁজ এমন ভাবে কাটতে হইবে যাহাতে টেকোট 
তেড়ছা হইয়া টেকোর খাটতে বসে। প্রায় & টেকোট তৈড়ছা 
করিয়া ফট কারতে হইবে। অর্থাৎ টেকোর সম্মখাংশ যে 
খ:াটাটিতে থাকিবে তাহাতে বৈঠনী হইতে ৩০ ইণ্ডি উচ্চে খাঁজ 
কাটতে হইবে এবং টেকোর পশ্চাদংশ যে খঃটিতে থাকিবে 
তাহার খাঁজাটি ৪ ইণ্ডি উচ্চে কাটতে হইবে । খাঁজের পাড়ে 
কি জন্য দুইটি করিয়া ছিদ্র দুইটি খংাঁটতেই 

| 

মালদাঁড়তে ক্রশ্‌ ফোঁলবার জন্য দুইটি টেকোর খ:টর 
মধ্যস্থলে একট; পিছনের দিকে ছেদ কাঁরয়া মালদাঁড়র খটি 
বসাইতে হুইবে। 

(৩) সংযোজক £--২“১১“--২৭“% লদ্বা। এই কাঠখানা 
পূর্বোন্ড টেকোর খ:াঁটর বৈঠনী ও চাকার খুঁটির বৈঠনীকে 
সংযুক্ত কারবে। এই কাঠখানার দুই প্রান্ত ২ হিসাবে দুইটি 
বৈঠনীর মধ্যে ঢুকিয়া গেলে বাহিরে থাকিবে ২৩% ৷ 

(৪) ধরা সমেত পাঁখ ৪_ই হাঁণ্ট মোটা ১৩ ই লম্বা 
একটা লোহার শিক ধরার জন্য লাগিবে। ধরার যে প্রান্তে 
হাতল বাঁসবে তাহার বিপরাঁত প্রান্ত হইতে ১॥ ইণ্চি দুরে 
৪টি পাঁখ শিকে পরাইয়া অতঃপর কুমূড়ী (২ হৰল 
লম্বা) একাঁট বসাইয়া তারপরে অপর ৪টি পাখি বসাইতে 


খাদি-বিজ্ঞান ৭ 


হইবে। দুই দিকের পাখি বসাইয়া ধনুরাটি হাঁড়কাঠে ফোলিয়া 
প্রয়োজন মত একটি বাতাসা ( স/০4১০:) পরাইয়া ধরা সমেত 
পাখিগযীল যাহাতে দুইটি খঃটির ঠিক মধ্যস্থলে ঘোরে তাহার 
ব্যবস্থা কারতে হইবে। অতঃপর ২৮১4৬ একাঁট হাতল 
লোহার [শিকটার সঙ্গে জযাঁড়য়া দিতে হইবে এবং হাতলের অপর 
প্রান্তে একটি ইৰ গোলাকার ছেদ কাঁরয়া দিতে হইবে যাহাতে 
একটি কাঠির সাহায্যে কাটুন হাতলটি ঘুরাইতে পারে। 
পাখিগনালর মাপ ২০২০৫। পাখগ্দীলর দুইপ্রান্ত 
ক্রমান্বয়ে সরু হইয়া শেষ মাথা ই থাকিবে। দুই প্রান্তেই 


ছাদন দাঁড় পরাইবার খাঁজ.কাটা থাঁকবে। 
একাঁটি বরকান্তা চরকা তৈরীতে মোট যত কাঠ লাগবে 
তাহার বিস্তৃত হিসাব নিম্নে দেওয়া হুইল £ 
১। চাকার খুঁটির বৈঠনী ৩%২--১৪ ১ খান } 
২। চাকার খুঁটি ২৯১১৪) ২ খানা 
৩ ৷ টেকোর খুঁটির বৈঠনী ৩২২-৭ ১ খানা | মোট ₹ 
৪। টেকোর খুঁটি ১X৮৭” ২ খানা | ৰ 


[ ৮-৭" ১ খানা 
৫ ৷ মালদডির খুঁটি ৷ ১ [ একটি 


৬ ৷ সংযোজক ২৮১7-২৭১খানা | চরকা 
৭। কুম্‌ড়ি ২৮২॥--৩1৫ ১ খানা | লাগিবে। 
৮। পাখি ২৯॥--২০৮ ৮ খান] | 


1 


৯। হাতল ২৮১৬ ১ খানা 


ধনুষ তকলী 
ধন্য তকলাতে ঘণ্টায় ৩০০ তার পর্যন্ত সূতা কাটা 
যায়। চরকা ও ধনু তকলাতে সূতা কাটায় গাঁতর দিক দিয়া 
সাধারণতঃ ধন তকলা চরকার প্রায় সমকক্ষই। ইহা তৈরা করা 
সহজ-কাঠ লাগে কম, সুতরাং দামে সস্তা । গাঁয়ের লোক 


সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হইতেছে। বাঝবার 
সৃবিধার জন্য ধন্যে ত তিনাঁট অংশে বিভন্ত করা 
হইতেছে £_(১) নাটাইর খ:টি, (২) টেকোধারকের বৈঠন৭, 
(৩) পাদানী। 
সঙ্দে ৭০ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করিয়া টেকো ধারকের বৈঠনী 
সংযত থাকে। বৈঠনীর অপর প্রান্ত তেড়ছা হইয়া আসিয়া 
একটি ১১৫/৫-২৭৫ লম্বা কাঠের টুকরা সংযুক্ত হয়, যাহাকে 


খাঁদ-বিজ্ঞান ৭৭ 


পায়ে চাপিয়া বসিয়া সূতা কাটতে হয়। এই কাম্ঠখন্ডকেই 
পাদানী বলে ৷ পাদানী চাপিয়া বাঁসলে ফ্রেমাঁট নড়াচড়া করে না। 

নাটাইর খুঁট £-১০৫১৭-৭॥ লম্বা। এই কাঠাটর ৩৮ 
উচ্চে টেকো-ধারকের বৈঠনী প্রবেশ করাইবার ছেদ হইবে। 
ছেদাঁট এমন তেড়ছা ভাবে কারতে হইবে যাহাতে উহাতে 
টেকোধারকের বৈঠনাটি প্রবেশ করিলে ৭০ 'ডাগ্র কোণ সমষ্ট 
হয়। ছেদটি এফোঁড় ওফোঁড় হইবে। এ ছেদের মধ্য দয়া 
ছেদ কারয়া একট গোঁজ দিয়া আট্কাইয়া দিতে হইবে যাহাতে 
উহা টানের চোটে সাঁড়য়া না যায়। জোড়গলি বেশ ভাল ভাবে 
এবং শন্ত করিয়া মিশাইতে হইবে । টেকোর খ:ঃটির মাথার দিকে 
এক ইণ্চি পারাঁমত স্থান এমন ভাবে সরু ও গোল কাঁরতে হইবে 
যাহাতে নাটাইর ছিদ্রে উহা প্রবেশ করে। 


টেকোধারকের বৈঠনী ৪_-১/১৫১--১২ লম্বা ৷ বৈঠনীর 
যে প্রান্ত নাটাইর খ:টিতে প্রবেশ কারিবে তাহার বিপরীত প্রান্ত 
হইতে ই« দুরে সূতার খুটি বাঁসবে। সূতার খ:টির মাপ 
14১৫/৫--১1/ লম্বা । সুতার খুঁটির মাথায় একটি হক থাকিবে 
যাহার মধ্য দিয়া টেকো হইতে সূতা আসিয়া পিছনের নাটাইতে 
গিয়া সূতা জড়াইতে থাকিবে সূতার খ:টির উচ্চতা বৈঠনীর 
জাম হইতে ১ থাঁকবে। 

সুতার খঃটির &॥ হানি দূরে প্রথম টেকো ধারকাঁট বাঁসবে 
এবং উহার ১॥ ইণ্ডি দুরে বসিবে দ্বিতীয় ধারকাঁট। দ্বিতীয় 
‘ধারক হইতে নাটাইর খ:টির দুরত্ব থাকবে ১ ইণ্ডি। কাজেই 
বৈঠনশীঁটি টেকোর খ:টির মধ্য দিয়া প্রাবিষ্ট হইয়া বাহিরে থাকিবে 
%। টোকোধারকের মাপ ১/১৫/৫--৩৫লম্বা। বৈঠনীতে টেকো- 
ধারক যেখানে যেখানে বাসবে সেখানে পোয়া ইণ্ডি সম চতুচ্কোন 
ছেদ করিয়া ধারক দুইটি বসাইতে হইবে। ছেদ এফোঁড় ওফোঁড় 


৭৮ খাদি-বিজ্ঞান 


হইবে। ৩% ইণ্ডি ধারকের ১ ইপ্চি জোড়ার জন্য বাদ দিয়া ১৮% 
ইণ্চি উচ্চে টেকোটি প্রবেশ কাঁরতে পারে এরুপ একটি ছিদ্র 
তুরপ্ন দিয়া কাঁরতে হইবে । অতঃপর উপর হইতে করাত "দয়া 
৪ ইাণ্ট কাঠটাকে 'চাঁড়য়া এ ছিদ্রে আনিয়া মিশাইতে হইবে । এ 
চেড়া অংশে পাতলা চামড়া এক টুকরা দুইভাজে ভাঁরয়া দিতে 
হইবে-এঁ চামড়ার ভাজে ছিদ্রের মধ্যে টেকোঁটকে পরাইতে 
হইবে। ১০১৫১4--৩% ই!্ডি কাঠে এইরূপ একটি টেকোধারক 
তৈরী করিয়া সরু করাত দয়া উহাকে লম্বালাম্ব ২ ভাগে 
'চাঁড়য়া ২ খানা কারয়া নিলে উভয় ধারকের মার্পাট একই 
থাঁকিবে। 

পাদানঈ ৫১/১৩/৫২৭৫ লম্বা ৷ পা দিয়া চাপিয়া বাঁসয়া 
বসাইয়া দিতে হইবে। বৈঠনীটি ঢালুভাবে থাকে বলিয়া 
ছেদাটও তেড়ছাভাবে কাঁরতে হইবে। ছেদ এফোঁড় ওফোঁড় 
হইবে । পাদানশীট ছেদের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া শেষ প্রান্তে 
একাট বাঁশের গোঁজ দিয়া আটকাইয়া দিতে হইবে। 

৪ ফুট ঘেরের চরকার নাটাই-ই ধনুষে তকলাতে ব্যবহৃত 
হইতে পারে। 

ধন: বাঁশেরই করা যাইতে পারে ৷ ২৪৫ লম্বা ১ প্রস্থ একাঁট 
বাঁশের ফালিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রভাগ সরু করিয়া চাঁছতে হইবে। 
অতঃপর ৪ ইঞ্ডি প্রস্থ একাঁট চামড়ার পষ্টী উহাতে পরাইয়া 
ধন্দর আকৃতি করিতে হইবে। এ চামড়ায় পূর্বোন্ত আঠা 
লাগাইয়া নিলেই কাজ চাঁলবে। 

একটি ধনুষ তকলাতে মোট যে কাঠ লাগে তাহার বিস্তৃত 
হিসাব এই ৪ 


১। নাটাইর খুঁটি ১1৮%১--৭৮ ১ খানা 
২। বৈঠনী ১1৫৯১৫১২655 


খাদি-বিজ্ঞান ESS 


৩। টেকোধারক ১1শ =৩৷ ২ খনা 
৪ ৷ সুতার খুঁটি ৷৷15১ ৯০ 
৫ ৷ পাদানী ১1৯1৮ ২ 5 7; 


পিঞ্জন 


{পঞ্জন নমুনা দোখয়া তৈরী করাই ভাল। কোথায় কি 

রকম ছেদ হইবে ও ক ভাবে কতাঁট কীলক বাঁসবে তাহা 
 শলাখিয়া বুঝান শত্ত। এখানে শুধু পিঞ্জনে যে যে মাপের কাঠ 
লাগিবে তাহাই মান্ন বিবৃত হইতেছে। 
) মধ্যম গঞ্জন $- লম্বা ৪ ফুট ৷ গাঁটিলার ওজন ১৩ হইতে 
১৫ তোলা। ৪ তারী বা ৫ তারা তাঁত ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ 
দপঞ্জনটির ওজন /১॥ সের হইতে /২ সেরের মধ্যে। পিঞ্জন 
তৈরীতে কাঠ লাগিবে এই ঃ= 


১। ডাণ্ডা ২৯১7৪ --১ খানা 
বা পারা ৮১65486১৮8৮ এনা 
৩। মুঠ ১ ES _-২ খানা 
৪1 শির ৪৯7৪ _-১ খান! 


গালা $২২২৯ এক টুকরা কাঠ হইতে কোঁদাই 
করিয়া গযটিলা তৈরী করিতে হইবে। মঠ অর্থাৎ দই প্রান্তের 
বর্তে দুইটির মধ্যবর্তী অংশ ৪ ইণ্ডি থাকিবে। বৰ্ত্ল ইট 
ই॥ ইণ্টি লম্বা হইবে। মুঠ হইতে বর্ভলের উচ্চতা আধ হী ৷ 
যুদ্ধ পিঞ্জন £- লম্বা ২ ফুট ৯ ইণ্ডি। ৩ ফ্টও কেহ কেহ 
করেন। ১৮ গেজ তাঁত উপযোগী ৷ পিঞ্জনের ওজন ৬০ হইতে 


৮০ খাদি-বিজ্ঞান 


৭০ তোলা ৷ গঢুঁ্টিলার ওজন অনাধক ৭ তোলা ৷ কাঠ লাগবে 
এই ৪ 
১৯ ডান্ডা ২১১২-৯৮-১১ খানা 


১। পাখা ৮৮ ॥-৮ -১ খানা 
৩। মুঠ ২৯ 0৬০ --১ খানা 
৪ শির ৪১৯ ৮৪% -১ খানা 


গালা £_মুঠ ৩“_দুই প্রান্তের বর্তল দুইটি ১॥ ইাঁণ্ট 
হিসাবে লম্বা হইবে। মঠ হইতে বৰ্ত্তলের উচ্চতা ৷. ইণ্ডি৷ 
১॥১৫১॥--৬% কাঠ কোঁদাই কাঁরয়া এই গুটিলা তৈরী কাঁরতে 

|! 

নাটাই £_১X॥-১৭“ লম্বা দুই টুকরা কাঠের মধ্যস্থলে 
এক ইণ্ড খাঁজ কাটিয়া কাঠ দুইখানা বসাইয়া দিতে হইবে। 
কাঠের ৪1ট প্রান্তে কাঠের দণ্ড নমুনামত বসাইয়া নিলেই ৪ 
ফুট ঘেরের নাটাই তৈরী হইবে। 

পাঁজাপিশড় £= 

১। িশীড় ৭১%--১৫ 

২। হাতল ৭১৫৭--৭৮ 

পিপড়র নীচে একদিকে ২ উচু একটা খুড়া দিতে হইবে। 
হাতলের কাঠ খানা ধারবার মত একটি মুঠ নমনা দোয়া 
কাঁরয়া নিতে হইবে। 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 


ভ্রিভীম্স এও _ অন্ন ল্ৰুল্লন্ফ| 


অনুসন্ধান ও আবিষ্কার 


ভারতের ঘরে ঘরে দুই শতাব্দী পূর্বেও চরকার গুঞ্জন 
শোনা যাইত।, কিভাবে সে চরকা লুপ্ত হইল সে ইতিহাস 
সযাবাদত। 1বংশ শতাব্দীতে ভারতের দুঃখ দৈন্য যখন চরম 
পাঁরণাত লাভ করিয়াছে তখন গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন ৪ 
“ভারতের নৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্ভ্যুঙ্থানের পথে 
চরকা ও তাঁতের পৃনরুজ্জীবনই হইবে সবশ্ৰেষ্ঠ অবদান । 
আমি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইরাছি। কুটির শিজ্পরুপে 
চরকা কাটা কিছু বংসর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। যাদি লক্ষ লক্ষ 
লোককে উপবাসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয় তবে পুনরায় 
তাহাদের ঘরে যাহাতে চরকা চলে তাহার ব্যবস্থা কারতে হইবে 
এবং প্রাত গ্রামেই পুনরায় তাঁতীর বসবাসের ব্যবস্থা কারতে 
হইবে৷ যাঁদ কেহ আমাকে বুঝাইতে পারেন যে, ভারতে দাঁরদ্রয 
নাই বা খুব সামান্য, কয়েকজন মান্ত, সামান্য কয়েকাঁট পয়সার 
অভাবের জন্য উপবাস থাকে, তবে আমি যে ভুল বাঁঝিয়াছ 
তাহা স্বীকার করিয়া টরকাকে ধংস কাঁরয়া ফেিব।? 
গান্ধীজীর জীবদ্দশায় তিনি যে ভূল ব্যাঝয়াছলেন তাহা 
কেহই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনান্তে স্বাধীন 
ভারতে অর্থনীতিবিদগণও ভারতের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর 
কৰিতে চরকার অবদান যে মহান তাহা স্বীকার কায়া দ্বিতীয় 
-পণ্টবার্ধক পরিকল্পনায় কুটীর শিজ্প তথা চরকাকে ভারতীয় 
অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
“ একটি চরকায় যে পারমাণ সুতা। দৌনক উৎপন্ন হয় তাহা 
বৃদ্ধি কারবার কথা গান্ধীজন বরাবরই চিন্তা কারতেন। সেই 
সঙ্গে উহা ভারতের দারিদ্র কুটীরে যাহাতে সহজভাবে চালতে 


খাঁদ-ীবজ্ঞন ৮৩ 


পারে ততপ্রাত দৃষ্টি রাখিয়া চরকা সংশোধনের কথাও বলিতেন। 
এজন্য উন্নত ধরণের চরকা আবিন্কারককে পাঁচ হাজার টাকা 
পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ১৯২৩ সনেই তান এক ঘোষণা 
প্রচার করেন। সেইদিন হইতেই উন্নত ধরনের চরকার খোঁজ 
শুরু হয়। ১৯২৯ সনে নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের কাউন্সিল 
উন্নত ধরণের চরকা আঁব্কারককে এক লক্ষ টাকা পঃরস্কার 
দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯৩০ সনের অক্টোবর মাস 
মধ্যে উত্ত চরকা কাউন্সিলের নিকট দাখিল কারবার নির্দেশ 


দেওয়া হয়। এই চরকা আবিচ্কারে নিম্নোন্ডত সতগ্হাল পূরণ 
কাঁরতে হইবে বালয়া নির্দেশ ছিল। 
উন্নত চরকা আবিষ্কারের শর্ত ৪ 


১। চরকা আয়তনে বৃহৎ যেন না হয় এবং বেশ হালকা 
হয়। যাহাতে সহজেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে নেওয়া যায়। 
সাধারণ গ্রাম্য কুটিরেও উহা হাত বা পা'র সাহায্যে চালানো যেন 
সম্ভব হয়। 

২। চরকা এমন হইবে যেন একজন স্ত্রীলোক ৮ ঘণ্টা 
উহাতে কাজ কাঁরলে আঁতীরন্ত পাঁরশ্রান্ত না হয়। 

৩। উহাতে হাতে তৈরা পাঁজ ব্যবহারের বা তুলা ধোনার, 
ব্যবস্থা যেন থাকে। 

৪1 এক সঙ্গে ৮ ঘণ্টা চালাইলে ১২-২০ নং সূতা যেন 
১৬০০০ গজ উৎপন্ন হইতে পারে। 

৫ ৷ যন্তরটর মূল্য যেন ভারতে ১৫০: টাকার বেশী না হয়৷ 

৬ ৷ সময় সময় ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ সমূহ বদলাইয়া বন্ত্াট 
যাহাতে বিশ বছর স্থায়ী হয় ততপ্রাত লক্ষ্য রাঁখয়া উহা প্রস্তুত 
কাঁরতে হইবে। যন্তরটির মোট মূল্যের শতকরা ৫ ভাগের বেশী 
যেন উহার ক্ষয়ক্ষীত-জনিত অংশাদি বদলের জন্য ব্যায়ত না 
হয়। 


৮৪ খাদি-বিজ্ঞান 


এই ঘোষণানুযায়ী দেশ বিদেশ হইতে নানারকম চরকার 
নমুনাই দেখানো হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিতে 
উহার কোনটাই ভারতের দাঁরদ্রকুটিরের উপযোগণ বালয়া 
সাব্যস্ত হয় না। 
উন্নত ধরণের চরকা আঁবচ্কারের কথা {তান প্রায়ই 
বাঁলতেন। সেবাগ্রাম ছাঁড়বার দুই তিন দিন পূর্বেও সান্ধ্য 
ভ্রমণের সময় আক্ষেপের সুরে তাঁহাকে বাঁলতে শোনা যায় £-- 
“থরে ঘরে লোকেরা খুসীমনে চরকা কাটিবে, চরকা কাটার 
উগদেশের প্রয়োজন হইবে না, এইরুপ চরকা ক আমরা 
আঁব্কার করিতে পার নাঃ আমাদের মাঁস্তচ্ক যেন জড় 
হইয়া পাঁড়য়াছে। তাহা না হইলে এইরূপ চরকা তৈয়ারী করা 
খুব কঠিন কথা কিছু নহে।”? 
একাম্বরনাথন্‌ 
১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজীর তিরোধানের পর 
অম্বর চরকা খাদি জগতে এক আলোড়ন সৃষ্ট কারল। এই 
চরকার আঁবতকারক আঁত সাধারণ এক গ্রাম্য কুষক-যবক-_নাম 
পাপন্কুলম্‌ গ্রামে তাঁহার জন্ম। যন্পাতাবিশেষজ্ঞ তান 
নন, এমনকি. মিলে কি পদ্ধাততে সূতা কাটা হয় তাহাও তানি 
নিজ চোখে দেখিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার জনৈক বন্ধু 
মিলে কাজ করিতেন। তাঁহার মুখে মিলে সূতা কাটার পদ্ধাঁত 
ও যন্ত্রপাতির একটা ধারণা পাইয়াছিলেন মান্। দর্ঘাদন 
অধ্যবসায়ের সাহত এই কাজে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে যে 
যন্ত্াট তৈয়ারী করেন ১১৪৮ সনের গ্রীম্মকালে সর্ব-সেবা 
-সম্ঘের এক সম্মেলনে তিনি তাহা উপস্থাপিত করেন। 
সর্ব-সেবা সঙ্ঘ ইহাকে পৃঙ্খানূপঃঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া 
উহার মধ্যে গান্ধীজীর ঈপ্সিত চরকার সম্ভাব্যতা লুক্কায়িত 


ডি 
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আছে বলিয়া মনে করেন এবং নানাভাবে পরপক্ষা ও প্রয়োগ 
কাঁরয়া অম্বর চরকার বৰ্তমান রূপ দেন। 

অম্বর চরকার রূপ আজও পাঁরবর্তনশঈীল। কাজ করিয়া 
অভিজ্ঞতা লাভের পর নিত্য নূতন পাঁরবর্তন সাধিত হইতেছে। 

ধোনাই মোয়া, বেলন? ও চরকা এই তিনটি যন্ত্র মিলিয়া 
অন্বর সেট্‌। নানাবিধ প্রয়োগের ফলে বেলনীকে বাদ দিয়া 
শুধু একটি চরকায়ই পাঁজ করা ও সূতা কাটার ব্যবস্থার দিকে 
অম্বর গবেষকগণ ঝাঁকতেছেন। ফলে, সংযুক্ত চরকা অর্থাৎ 
একই যন্ত্রে পাঁজ করা ও সূতা কাটার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এইরূপ সংযুন্ত চরকাই বর্তমানে “৪নং মডেল” নামে পরিচিত ৷ 

অস্বর চরকার পাঁজ ও সূতা কাটার পদ্ধাত সাধারণ চরকার 
মত নহে। এ পদ্ধাঁতর চরম রূপরেখা এখনও দেওয়ার সময় 
হয় নাই। আজও উহার পদ্ধাত চরম রূপ পাঁরগ্রহ করে নাই। 
নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলে পদ্ধাত ও যন্ত্রের 
মডেল বদ্‌লাইতেছে। পাঁজ ও সূতা কাটার পদ্ধাত শিক্ষার্থীকে 
কোন শিক্ষণালয়ে হাতে কলমে শাখিতে হইবে। সময় সময় 
যে পাঁরবর্তন ঘাঁটবে সে সম্পর্কেও ওয়াঁক-বহাল থাকিতে 
হইবে। অম্বরের মূলতত্ত্ ও গাঁণত এবং অধুনা যে সব পদ্ধাঁত 
চাল; আছে, তাহার পরিচয় এবং আলোচনা এই দ্বিতীয় খণ্ডে 
সন্নিবেশিত হইল । 

স্াবধার জন্য অম্বর চরকা সংক্রান্ত আলোচনাকে আমরা 
দুইটি পর্বে বিভক্ত কারতেছি। পাঁজের জন্য বেলনী পর্ব ও 
সৃতা কাটার জন্য চরকা পর্ব । 


বেলনী পৰ 


এ 


পর্ব ভাষ 


অন্বর চরকায় সূতা কাটবার জন্য পাঁজের প্রয়োজন, 
সাধারণ চরকায় সূতা কাটিতে যেরূপ পাঁজ লাগে, অম্বরে তাহা 
অচল। উহার জন্য দরকার লম্বা টিউবের মত পাঁজ। সাধারণ 
চরকায় পাঁজ কারতে হইলে প্রথমে যেমন তুলা বাঁছয়া নিয়া 
ধ্মানতে হয়, ইহাতেও পাঁজ প্রস্তুতির জন্য তেমনই ধোনার 
কিছুটা প্রয়োজন আছে। কাজেই, তুলা ধোনাই হইতে সূতা 
কাটা পর্যন্ত যাবতীয় প্রাক্রয়ার আলোচনাই আমরা এখানে 
ক্লমান্বয়ে করিয়া যাইব। 


তলার আঁশ £-অম্বর চরকায় সূতা কাটতে হইলে তুলার 
আঁশের দৈৰ্ঘ্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে । সকল 
রকম আঁশের তুলা একই রকম চরকায় কাটা সম্ভব হইবে না। 
আঁশ অনুযায়ী চরকা বা বেলনীর পকড় ও ফেক বেলনের 
মধ্যবৰ্তী দূরত্ব কম বেশী রাখার প্রয়োজন হইবে। কাজেই 
কোন্‌ তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য কত এবং এ তলায় অম্বর চরকায় 
‘ক্ষত নম্বর পর্যন্ত সূতা কাটা যাইতে পারে তাহা নিন্নোন্ত 
তালিকায় বিবৃত হইল। অবশ্য তুলার আঁশের দৈৰ্ঘ্য, যাহা 
দেখানো হইল তদপেক্ষা সামান্য কম বেশ ফলনের উৎকর্ষ 
অপকর্ষ অনুযায়ী হইতে পারে। 
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তুলার কত নম্বর পৰ্যন্ত আশের কোথায় 
নাম সুতা কাটা যায় দৈর্ঘ্য জন্মে 
৬; সত 

১। জীরলা ১৪-২০ _ মধ্যগ্রদেশ 
মধ্যভারত 

২। সূরতী 

৩। নবসারী ২২৩৪ ৭ স্বত ব্রোচ স্থরাট 

৪। সি, ও, টু ৩৬-৭০ ৮ সতে সোরাজ্ট্ 

৷ বুড়ী 


কার্পাস ৪৫-৭০ ৮ সতে বাংলা, 

ৰ ও) 

আঁফ্রকা, 

তলার আঁশের দৈর্ঘ্য যত পকড় ও ফেক্‌  বেলনের মধ্যবতীঁ 


দূরত্ব তদপেক্ষা ১ বেশী থাকিলে কাজ ঠিকমত চলিবে। 


ধোনাই ঃ--সাধারণ চরকায় পাঁজ কাঁরতে পিঞ্জনে তুলা 
যেভাবে ধোনাই কাঁরতে হয় অম্বর চরকার পাঁজের জন্য তত 
ভাল ধ্যানবার প্রয়োজন নাই। বেল-বাঁধা তলার আঁশগনাল 
চাপ ধরিয়া থাকে। উহা খ্যীলবার জন্য যত্টনকু ধোনার 
প্রয়োজন তাহা কাঁরয়া নিলেই চলে। অঙ্গাঁলর সাহায্যে 
তূলাকে একট; খদালিয়া নিয়া কাঁচা ও লাল্‌চে রঙ.এর তংলাকে 
বাঁছয়া ফোঁলয়া খানিকক্ষণ রৌদ্রে রাখা দরকার। অতপর 
জালির উপর তূলাটা রাঁখয়া ছাড় দিয়া উহা ?িটাইতে হইবে। 
উহাতে আঁশগাি খ্যালয়া যাইবে এবং জালর নীচ দয়া ময়লাও 
পাঁড়য়া যাইবে। অতঃপর এ তলা পঞ্জন বা ধোনাই মোঁচয়ায় 
ধূনিতে হইবে। 
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পাতা দিয়া মাজিয়া নিয়াও এই কাজ করা যাইতে পারে। ইহা 
হাতে কলমে শিক্ষা কারতে হইবে। কাজেই, এই বিষয়ে 
বিস্তারিত লেখা নিরর্থক । তুলা ধোনার জন্য অধুনা ধোনাই 
মোঁটুয়ার প্রচলন হইয়াছে। মোটিয়া সম্পর্কে তাই কিছু বলা 
প্রয়োজন। অম্বর চরকার পাঁজের জন্য তুলা ধোনার কাজে 
এই মোিয়ার বহুল প্রচার হইয়াছে । আবার কেহ কেহ মোঁচয়ায় 
তুলার আঁশ ছিশড়য়া যায় বাঁলয়া উহার ব্যবহারের পক্ষপাতী 
নহেন। “কাচ্চি কাতাই”, পদ্ধাততে (এ সম্পর্কে পরে বলা 
হইবে) পাঁজ যাহারা তৈয়ারী করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 
ধোনাই মোঁটুয়া ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। তুলা ভাল 
হইলে মোঁটুয়া ব্যবহার না কাঁরলেও চলে, যাহা হউক, মোঁটুয়া 
যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদের অবগাঁতর জন্য মোয়া সম্পর্কে 


ধোনাই মোঁটিয়াঃ_ধোনাই মোঁটিয়ার একাট লোহার রোলার 
বা বেলনের মধ্য দিয়া তুলা সম্মুখভাগে আগাইয়া বায়। উন্ত 
একটি গোলাকার কাঠের গায়ে দাঁতের মত লোহার পাত 
আট্‌কান আছে, এই দাঁতাবিশিষ্ট ড্রামমটি একটি বাক্সের মধ্যে 
বল বেয়ারিং যোগে ফিট করিয়া লোহার রোলারের অগ্রভাগ 
স্থাপিত হইয়াছে । লোহার রোলারটিকে বলে পকড় বেলন। 
এই পকড় বেলন মিনিটে দশবার ঘুরিলে দাঁত! ড্রামাটকে 
৩০০০ হইতে ৩৫০০ বার ঘ্যারতে হইবে । মোঁটিয়ার সম্মুখ- 
ভাগে একটি জালের বাক্স রাখা হয়। হাওয়ার বেগে তুলার 
আঁশগনুলি সেই বাক্সে জমা হয়। (এই বাক্‌সকে বলে পোল 
বাক্‌স। এই বাকসাঁট লম্বায় দেড় ফুট এবং প্রস্থে ও 
গ্ভীরতায় এক ফুট। লোহার রোলারাঁটির পচ্চাদ্ভাগে একটি, 
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টিন নালী আছে। উহাতে ধোনাইএর জন্য তুলার পট 
শবছাইয়া দিতে হয়। 

উপারিউন্ত পকড় বেলনটিকে ঘুরাইবার জন্য ৬ ব্যাসের 
একটি চক্র বেলনে, এবং দাঁতী ড্রাসাটকে ঘুরাইবার জন্য ই” 
ব্যাসের একটি পাল ড্রামের ধরাতে ফিট, করা আছে। ২৭% 
পাখা বিশিষ্ট একাঁট চরকা তৈয়ারী কাঁরয়া উত্ত চরকার সাহায্যে 
পকড় বেলন ও দাঁত ভ্রামাটিকে ঘুরানো হয়। চরকার পাখী- 
গলি একটি লোহার ধরাতে ফট, করা হয়। হাতলের দিকে 
সেই ধূরাতেই ১ ব্যাসের একটি পদীল বসান থাকে। এ 
পঢ়ালর সঙ্গে পড় বেলন চক্র মালদাঁড়র সাহায্যে সংযোজিত ৷ 
চরকার ছাউানির উপরের মালদাঁড়টি দাঁতী ড্রামের ই“ প্যালর 
সঙ্গে সংযোজিত। এই মালদাঁড়াটি ১ মোটা হওয়া দরকার। 
ইহার বেশী হইলে বারে বারে উহা পাল হইতে ছনটয়া যাইবে। 
সরু হইলে ঘন ঘন ছিড়বে। তলার আঁশকে দাঁত 
খুলিয়া দের এবং দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে সম্টে হাওয়ার বেগ উহাকে 
উড়াইয়া পোল বাক্সে ফেলিয়া দেয়। পোল বাকস 
হিল্দী। 'হন্দীতে ধোনা তূলাকে পোল বলে ৷ তাই ধোনা তুলা 
যে বাঝে সাঁণ্চত হয় তাহাকে পোল্‌ বাক্স বলে। মিনিটে 
২৫০০ বারের কম যাঁদ দাঁতী ড্রামাটি ঘোরে তবে প্রয়োজনীয় = 
হাওয়ার বেগ সমষ্ট হয় না এবং তুলার আঁশগদালও আল গা হয় 
না, ফলে ধোনাই খারাপ হয়। চরকাটর হাতল 1মানটে ৬০ 
বার ঘ্যরাইলেই দাঁতী ড্রামটি মিনিটে তিন হাজার বার 
ঢা । এইবার দেখা যাউক হাতল মিনিটে ৬০ বার ঘ্ুরাইলে 
পকড় বেলন ও দাঁত! ড্রামাট কিভাবে কতবার ঘোরে। 

পকড় চক্রের ব্যাস ৬৮1 পকড় চকু যে প্ীলাটর সাঁহত 
সংযুক্ত তাহার ব্যাস ১। এই প্যীলটি হাতলের ধরার উপর 
বসান। সৃতরাং হাতল ১ বার ঘ্রাইলে পালাটও ৯ বার 
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ঘোরে। পুলিটি ১ বার ঘ্ারলে পকড় চক্র ১৬-$ বার ঘোরে। 
হাতলাটি মিনিটে ৬০ বার ঘুরাইলে পকড় চক্র ৬০৯*৯-১০ বার 
ঘ্যারবে। অপরাদকে, ২৭” ব্যাসের চরকাটির ছাউনির ব্যাস দাঁড়া- 
ইবে ২৬+। মোলদ়ির চাপে ছাউনিটি দাঁবয়া যায় বালয়াই-- 
পাখীর দৈৰ্ঘ্য" অপেক্ষা ছাউনির ব্যাস ১“ কম ধরা উচিত৷) 
এই ছাউনির সঙ্গে দাঁতী ড্রামের ই” পুলে সংযোজিত বাঁলয়া 
হাতল ১ বার ঘুরাইলে ড্রামাট ঘুরিবে ২৬+ই=৫২ বার ৷ সুতরাং 
মিনিটে ৬০ বার হাতল ঘমুরাইলে ড্রামাট ঘ্যীরবে ৬০৯৫২ 
৩০২০ বার। 

যায়। এ ক্ষেত্রে মোঢ়য়ার বাক্সাট নাট বল্টূযোগে বেলনীর 
সম্মখভাগে ফিট করিয়া নিতে হইবে। বেলনীর দাঁত চক্রের 
ধরাতে ৫“ একটি চক্রের সাঁহত দাঁতী ড্রামের পযীলাটকে 
সংযোজিত কাঁরতে হইবে এবং বেলনীর মৃখ্যচক্রের ধরাতে 
হাতলের কাছে একটি ১ পাল বসাইতে হইবে। উত্ত পুলের 
সংযোজিত হইবে। এইবার বেলনীর হাতল 'মানটে ৬০ বার 
ঘ্যরাইলেই তূলাটা ধোনা হইয়া পোল বাক্সে জামবে। মোঁটয়ার 
উভয় মালদড়িই যাহাতে বেশ টান থাকে তৎপ্রাত লক্ষ্য রাখতে 
হইবে। মোঢ়িয়ার বাক্সে যেখানে বল বেয়ারিং ফিট করা আছে 
সেখানে তুলার আঁশ জাঁমলে মোটটিয়া ঘুরাইতে কষ্ট হইবে। 
এবং উহা পরিচ্কার না কারয়া জোর কাঁরয়া ঘুরাইতে গেলে 
বল বেয়ারং নষ্ট হইবে। দাঁত ড্রামের দাঁত লোহার পকড় 
বেলনের সঙ্গে লাগে কি না তাহা দেখিতে হইবে । যাদি লাগে 
তবে দাঁত বাঁকা হইয়া যাইবে। তুলার আঁশের দৈৰ্ঘ্য অন্যায় 
পকড় বেলন ও দাতা ড্রামের অন্তর স্থর কাঁরতে হুইবে। 
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ধোনাই ঠিক হইবে না, আবার যাঁদ উহা কম হয় ভবে আঁশ 
ছাড়িয়া যাইবে ৷ কাজেই মোয়া ধোনাইতে সতর্কতার বিশেষ 
প্রয়োজন ৷ 

মোঁটিয়ায় ধ্বনিতে গেলে এক তোলা তূলার এক একটি 
পাঁট তৈরী কারয়া টিন নালীতে বিছাইয়া দলে ভাল হয়। 
উহার জন্য অম্বর বেলনাতে প্রথমে ৩টি পেষাই দিয়া পাঁটাট 
উহা আপনা হইতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবে। বেলনীতে 
পেষাই দিবার সময় উত্ত পাটির প্ৰস্থ যেন দুই ইণ্ডির বেশী 
না হয় এবং প্রাতবারেই ৪ ভাঁজ কায়া বেলনীতে উহা চালাইলে 
ভাল হয়। এই পাট প্রয়োজনমত পাত্‌লা হওয়া দরকার । 
মোয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। এরুপ ক্ষেত্রে মোঢ়িয়ার বাক্স 


এই প্রেস পাঁটাট লম্বায় দই ফুট, চওড়া ৩ ও ২ গভীর। 
ইহার একটি ঢাক্‌না থাকিবে। এ ঢাকনা পাঁটাটির তলদেশ 
গ ত যাহাতে পেশছাইতে পারে এরুপভাবে নির্মাণ কাঁরতে 
হইবে। ঢাক্‌নোটিতে দুইটি ছিদ্ৰ থাকিবে যাহাতে প্রেসপাটিতে 


বিছান তূলাকে উহার দ্বারা চাপ দিলে ভিতরের বায়; ছিদ্ৰপথে 
বাহির হইয়া যাইতে পারে। 


এই প্রেসপটির সাহায্যেধোনাই তূলাকে দাবাইয়া দুই ফুট 
লম্বা যে তলার চাপাঁট সৃষ্টি করা হয় উহাই পাটা নামে 
, অভাহত। এই পাটী খুব সমান হওয়া দরকার। পাট্যাট 
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সমান করতে পারলে পরবর্তী প্রক্রিয়ানমূহে পাঁজ ও সূতায় 
সমানতা আদাসবে। 

পেষাই প্রকরণ ৪ পৃর্বোল্লাখত ১ তোলা তলার পাট্টাটর 
আঁপগনূলকে এইবার সমান্তরাল কাঁরতে হইবে। এই-তূলার 
আঁশগ্দীলকে সমান্তরাল করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় “পেষাই” ৷ 
যে যন্ত্রে এই প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম বেল্‌নী ৷ 

ধ্যারিদার বেলন ও রাবার বেলন ঃ--উত্ত বেলনপর সম্মুখ- 
ভাগে দই জোড়া রোলার আছে। একটির উপর আর একাঁট 
রোলার সিপ্রং-এর সাহায্যে চাপ দিয়া বসান আছে। এই 
রোলার “বেলন” নামে আঁভহিত। নাচের খাঁজ কাটা লোহার 
বেলনাটিকে বলা হয় “ধাঁরদার বেলন” । উহার ব্যাস ৭“ 
ইহাতে তুলার আঁশগযালি ধারবার জন্যই খাঁজ কাটা আছে। উন্ত 
বেলনের উপরিভাগে অপর একটি বেলন রবার দয়া মোড়া 
থাকে। এই রবার-মোড়া বেলনকে বলা হয় “রবারণ বেলন” ৷ 

নালৰ বা ডোঙ্গা, পকড় বেলন ও ফে'ক বেলন £-- অনুরূপ 
আর এক জোড় বেলন একট; দুরে ফিট করা আছে। বেলনের 
পশ্চাদ্ভাগে দুই ফু ট লম্বা সাড়ে তিন হণ প্রস্থ বিশিষ্ট একাঁট 
টিনের পাঁটু আছে। উহাকে বলা হয় নালণ বা ভোঙ্গা। উহার 
মধ্যেই পূর্ব কথিত তুলার পাট্টাট রাখিয়া প্রথমোন্ত বেলন 
জোড়ের মধ্য দিয়া তূলাটাকে চালাইতে হইবে। মৃখ্যচক্রের 
হাতল ঘুরাইলেই উত্ত তলার পাট্রাটি প্রথমোন্ত বেলনজোড়ের 
মধ্য দিয়া পরবর্তী বেলনজোড়ের মধ্যে পেশছাইবে। যে বেলন- 
জোড়ের মধ্য দিয়া প্রথমত তুলাকে আতরুম করাইতে হইবে 
তাহাকে বলা হয় “পকড়বেলন”। উহা হইতে তুলা পরবর্তী 
যে বেলন-জোড়ে পেশছায় তাহাকে বলা হয় “ফে“ক্‌ বেলন” ৷ 
ধাঁরদার পকড় বেলনের কেন্দ্র বিন্দু হইতে ধাঁরদার ফে'ক 
বেলনের কেন্দ্র বিন্দুর দূরত্ব ১ ইণ্টি বা উদ্ধ'পক্ষে ৯ সত থাকা 
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দরকার। পকড় ও ফে'ক্‌ বেলন, একই গাঁততে ঘোরে না। 
বেলনীর পকড় বেলন যখন একবার ঘোরে তখন ফেক বেলন 
চার হইতে ছয় বার পর্যন্ত ঘুরিতে পারে। এই গতি-বৈষম্যের 
জন্যই তুলার আঁশ সমান্তরাল হয়_এবং পাট্টাট দৈৰ্ঘ্যে 
বাড়িতে থাকে এবং পাত্‌লা হইতে থাকে। পকড় বেলন 
একবার ঘুিলে ফেক বেলন যাদি চার বার ঘোরে তবে দুই ফুট 
লম্বা তুলার পাট্রাট আটফ?ট হইবে অর্থাৎ চারগনণ বাঁড়বে। 
উহার মোটাই-ও চারগুণ কমিবে। ইহাকেই বলা হয় “গণক” 
(7৫01 আুতরাং পকড় ও ফেক যেলনের মধ্য দিয়া তলা 
বা পাঁজ আতিক্রান্ত হইলে উহার দ্য, যতগদ্ণ বাড়ে এবং ঘনত্ব 
যতগ্‌ণ কমে তাহাকেই বেলনীর গণক বলে ৷ 
উপারউ্ সংজ্ঞা অন্যায় পকড় চক্র একবার ঘারে 
ফে“ক চরু কতবার ঘোরে তাহা জানলেই আমরা কোন চরকা বা 
বেলনপর গণক কত তাহা বুঝিতে পাঁরিব। পকড় ও ফেক 
বেলনের ব্যাস যদি এক হয় তবে চক্রের ঘূ্ণণ গ্যানিয়া গমণক 
বাহির করা সম্ভব । বেলনণতে পকড় ও ফে'ক বেলন একই 
মাপের, কিন্তু চরকায় পকড় অপেক্ষা ফেক বেলনের ব্যাস ১ 
সূত বেশশ। উহার গ্রণক কিভাবে বাঁহর কাঁরতে হয় তাহা 
আমরা চরকা প্রসঙ্গে আলোচনা কাঁরব। যে বেলনীর পকড়, 
নন এভাবে 
ভাষায় তাহাকে চার গুণকের বেলনী বলা হয়। অন্যরুপ পাঁচ 
72 বেলননকে কাজে লাগানো হয়। সম্প্রতি 
& গুণকের বেলনী-ই এই কাজে বিশেষ উপযোগী বলিয়া 
সাব্যস্ত হইয়াছে । 
তলার আঁশকে সমান্তরাল কাঁরতে পেষাই প্রক্রিয়া 
সাধারণতঃ চার পাঁচ বার করা দরকার। পকড় বেলনের মধ্য 
দিয়া তলা চালাইয়া দিলে ফেক বেলনের মধ্য দিয়া সম্মুখ- 
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ভাগে পাঁড়তে থাকবে৷ ফে'ক বেলনের সম্মুখে বাঁ হাতে সেই 
তলার পাট্রাটি পূর্বে ধারতে হইত। বর্তমানে উহা বেলনশর 
সম্মংখভাগে যে টিনের ভাব্বা থাকে, হাত দিয়া উহা না ধাঁরয়া, 
সেই ভাব্বায় ফেলিবার রাঁতি প্রচলিত হইয়াছে । পকড় বেলন 
ফেক বেলনের মধ্য দিয়া তলার পাট্রাট যখন যাইতে থাকে 
তখন কখনও কখনও উহা ফেক বেলনে জড়াইয়া যায়। বাঁ 
হাতে তুলা ধারবার দোষে আঁতারন্ত উত্তাপে বা আর্দরতায় 
এইরূপ হইতে পারে। আর্রতার জন্য তুলা জড়াইলে চকের 
সুক্ষ্ম গুড়া বা ভাল সক্ষম হাই ব্যবহার কারলে সুফল পাওয়া 

I 

ক্যালেণ্ডার পদ্ধতি £_পূর্বোল্পিখিত টনের ডাব্বায় যাহাতে 
পাট্রাঁট সহজে পাঁড়তে পারে তাহার জন্য ফে'ক বেলনের 
সম্ম্খভাগে দুইটি ক্যালেণ্ডার রোলার স্থাপন করা যাইতে 
পারে। উহাতে তুলার পেষাইও খানিকটা সমান হয়। অধ্যনা 
এইরূপ বেলনীর প্রচলনের প্রচেষ্টা চালতেছে। 

পূর্বেই বালয়াছি, পেষাই প্রক্রিয়া চার পাঁচ বার করার 
দরকার হইতে পারে। ইহাও বালয়াছ পকড় ও ফে'ক বেলনের 
মধ্য দিয়া তুলার পাটা অতিক্রান্ত হইলে বেলনীর গুণক যত 
উহা ততগদ্রণ লম্বা হইবে। এই দৈর্ঘ্য কমাইবার জন্য প্রতিবারই 
পাট্টাটি পেষাই হইয়া বাহির হইলে চার ভাঁজ করিয়া পুনরায় 
চালাইতে হইত। 

পাষ্টিকাতাইঃ--পূর্বে পেষাইএর পরে সমগ্র পাট্রাটকে সকল 
গুণকের বেলনীতেই চার ভাঁজ কারবার প্রথা ছিল। বর্তমানে 
হাতে না ধৰিয়া ডাব্বায় পাট্রাটি ফেলিবার প্রক্রিয়া চালু হইয়াছে। 
বেলনীর গুণক পাঁচ রাখবার নশীতিই স্বীকৃত হইয়াছে। এবং 
প্রাতবারেই ভাব্বা হইতে পাটাটি তুলিয়া টিন নালীর মাপ মত 


খাঁদি-বিজ্ঞান ৯৫ 


হইয়াছে। শেষ পাট্রার দৈর্ঘ্য বাড়াইবার জন্য কখনও একবার 
কখনও বা দুইবার চার ভাঁজ করা হয়। শেষ পাট্রাট হাতে 
ধাঁরবার রীতি এখনও চাল; আছে৷ তবে, এই রীতিও পাঁরবার্তত 
হইতে চলিয়াছে। পেষাই দিয়া তুলার পাট্টাকে ক্রমশঃ সরু 
করিয়া ফিতার মত তৈয়ার! করিয়া উহা হইতেই পাঁজ তৈয়ারীর 
জন্য “কাচ্চি কাতাই”'র নূতন পদ্ধাতও কোথাও কোথাও চাল; 
হইতেছে। এই পদ্ধাতর নাম “পাট্ুকাতাই'। এ ক্ষেত্রে ফে'ক 
বেলনের সম্মুখে দুইটি কাঠের ক্যালেণ্ডারং রোলার ব্যবহৃত 
হয়। িক্ষনালয়ে শিক্ষার্থীকে এই পদ্ধাত শাখয়া লইতে 
হইবে। 

তলার পাট্রাটির আঁশগমলি কোথাও বেশী বা কোথাও কম 
জাময়া' থাকিলে পেষাই ভাল হয় না। উহার জন্যই বারে বারে 
পেষাই করা দরকার। এবং প্রাতাঁট পান্টার ওজন এক তোলা 
রাখা দরকার। পেষাই শেষে পাট্রার দৈঘ্য কত হইল পরবর্তী 
পাঁজ তৈয়ারীর প্রক্রিয়ার জন্য তাহাও জানা প্রয়োজন । 

শেষ পাট্রার দৈৰ্ঘ্য জানার সন্রঃ_পেষাই অনুযায়ী পাক 
দেওয়ার উপযোগ শেষ পাট্ার দৈৰ্ঘ্য কত দাঁড়াইতেছে তাহা 
জানবার জন্য নিম্নোন্ত সূত্রটি কাজে লাগান যাইতে পারে। 


প্রথম পাট্রার দৈৰ্ঘ্য * যতবার পেষাই 
দেওয়া হইয়াছে 
ততবার বেলনীর 
গুণকের গুণণ 
শেষ পাট্টার দৈৰ্ঘ্য 
যতবার যত ভাঁজ করা হইয়াছে তাহার গুণণ ০ 


মনে করুন ছয় গুণকের বেলনীতে তিনবার পেষাই করা 


হইয়াছে এবং প্রতিবারেই পাট টিকে চার "ভজি কারয়া চালান 
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হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে উপারিউন্ত সূত্রটি নিশ্নোন্তভাবে প্রযোজ্য 
হইবে। 
২%৬৯৬৯৬ 
১১৪৯৪ 
সৃতরাং দেখা যাইতেছে ছয় গ্‌ণকের বেলননীতে তিনাঁট 
পেষাই দেওয়ার ফলে দুই ফুট লম্বা তুলার পাটাটি সাতাইশ 
ফুটে বূপান্তরিত হইয়াছে । শেষ পাট্রার দৈর্ঘ্য কত রাখলে 
কত নন্বর পাঁজ তৈয়ারী করার সাবধা হইবে তাহা বিবেচনা 
কাঁরয়াই পাট্রাটির ভাঁজ কখন কত রাখতে হইবে তাহা 'স্থর 
করা হয়। পরবর্তী “পাঁজের পাক" অধ্যায়ে এই তত্ত্ব স্পষ্ট, 
হইবে। তবে কি প্রক্রিয়ায় পেষাই হইয়াছে তাহা বুঝাইবার 
জন্য পূর্বোল্পাখত প্রক্রিয়াকে নিম্নোত্তভাবে ব্যন্ত করা হয় ৪ 
১৯৪%৪। ইহার অর্থ প্রথম পেযাই ১ ভাঁজ, দ্বতীয় 
পেষাই ৪ ভাঁজ, তৃতীয় পেবাই ৪ ভাঁজ পাঁজের পাক দেওয়ার 


সময়ও এ প্রণালীতে পাকগ্রাক্রিয়া বুঝাইবার সংকেত ব্যবহৃত 
হয়। 


=২৭ ফুট -৬৪ তার 


পাঁজ প্রকরণ 

পেষাই প্রক্রিয়া শেষ হইলে পার্টাটকে পাক নাস 
রূপান্তরিত করিতে হইবে। ‘ 

পূর্বে এই পাকের জন্য ডাব্বা ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে 
টেকোতেই এই পাক দেওয়ার রীতি প্রচালত হইতেছে। ডাব্বায় 
পাঁজকে পাক দেবার রীতিকে “ভাব্বা কাতাই” এবং ভাববায় 
পাক দিয়া সূতা কাটার উপযোগী পাঁজ তৈরী কারবার রীতিকে 
“কাচ্চি কাতাই” নামে আঁভাহত করা হইতেছে । আমরা 
উভয় পদ্ধাত সম্পর্কেই এখানে আলোচনা কাঁরব। 
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ডাব্বা কাতাইঃ£_বেলনীর পশ্চাদ্ভাগে একাট ধরার সংগে 
[তিনাঁট বা চারটি খাঁজ বিশিষ্ট একটি গাঁতচক্র লাগানো আছে; 
সম্মখভাগে একটি টিনের কৌটা বা ডাব্বা একটি ধরার উপর 
সংযোজিত আছে। উক্ত ডাব্বার নিম্নভাগে একটি পল বসান 
আছে। পশ্চাদ্ভাগের গতিচক্লের সঙ্গে ডাব্বার পালিতে 
মালদাঁড় লাগাইয়া হাতল ঘরাইলেই ডাব্বাটি ঘ্যারতে থাকিবে। 
এখন, টিনের নালীতে পূর্বকাথত পেষাই করা তুলার পাটা 
পকড় বেলনের মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে। উহা পেষাই হইয়া 
সম্মুখভাগে বাঁহর ইইলে হাতে একট; পাক দিয়া পাকান তুলার 
পাঁট্রাটিকে ডাব্বার মধ্যে রাখিতে হইবে। ডাব্বার- উপারভাগে 
একটি লোহার 1রঙ্‌ ঝুলতে থাকে। উত্ত রিঙ্‌এর মধ্য দিয়া 
পাকান তূলার পার্ট ডাব্বার মধ্যে যাইবে। হাতল ঘ্ুরাইলেই 
ইহা পাক হইয়া ডাব্বার মধ্যে সন্টিত হইবে। 


লহুরঃ_ এইভাবে সমস্ত তলার পাট্রাগ্যীলকে.প্রথম একটি 
পাক দিয়া নিতে হইবে। অতঃপর এইরূপ পাকান পাঁজগযাল 
পুনরায় দুই তিন বা চারিটি নিয়া অনুরূপভাবে পাক দিতে 
হইবে৷ এইরূপ পাকান পাঁজকে আমরা “লহর” নামে আঁভাঁহত 
করিব। এইরূপ দুই বা ততোধিক লহর নিয়া কেন পাক দিতে 
হইবে, তাহা বোঝা দরকার। সুতার নম্বর দ্বারা আমরা সুতা 
কতটা সর বা মোটা তাহার ধারণা পাই। পাঁজেরও অন্রূপ 
নম্বর দ্বারাই পাঁজ কতটা সরু বা মোটা হইবে তাহার ধারণা 
করা যায়। দুই বা ততোধিক লহর নিয়া পাক দেওয়ার মধ্যে 
বাঞ্ছিত নম্বরের পাঁজ তৈয়ারীর অভিপ্রায় আছে। এতদব্যতীত, 
এরুপ পাক দেওয়ার ফলে পাঁজে সমানতা আসে। 


নিদ্দিষ্ট নম্বরের সৃতার জন্য চরকার গুণক অনদসারে 
নাদ্দণ্ট নম্বরের পাঁজ ব্যবহার কারতে হইবে। মনে করান, 
চরকার গণক দশ-এ চরকায় বশ নম্বরের সূতা কাটতে 


৭ ৷ 
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হইবে। সেক্ষেত্রে দুই নন্বরের পাঁজ ব্যবহৃত হইবে। কত 
জানতে হইলে সৃতার নম্বরকে চরকার গণক দয়া ভাগ 
কারলেই আবশ্যক পাঁজের নম্বর বাঁহর হইবে। সুতরাং 
বাঞ্ছিত পাঁজের নম্বর পাইতে হইলে ভীল্লাখত দুই বা 
ততোধিক লহর ‘নয়া দুই বা ততোধিক বার পাক দিতে হইবে ৷৷ 


সুতার নম্বর বাঁহর কাঁরতে হইলে আমরা সুতার দৈৰ্ঘ্যকে 
ওজন দয়া ভাগ কাঁরয়া থাঁক। পাঁজের নম্বর জানতে হইলেও 
অনুরূপভাবে পাঁজের দৈর্ঘ্যকে ওজন দ্বারা ভাগ কাঁরতে হইবে। 
আমরা জানি, এক আনি ওজনের যত ভার, সুতার নদ্বর তত। 
পাঁজের ব্যাপারেও অনুরূপ সন্ত প্রয়োগ কারতে হইবে। পেষাই 
প্রকরণে শেষ পারার দৈর্ঘ্য বাঁহর কারবার প্রণালী ব্যন্ত করা 
হইয়াছে। প্রাতিটি পাট্টার ওজন এক তোলা রাখবার কথাও 
বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রাতাট লহরের ওজনই এক তোল। 
হইবে। শেষ পাট্টার দৈর্ঘ্য যে স্থলে আট ফুট বা দুই তার 
সে স্থলে উহাকে চার গ:ণকের বেলনীতে পাক দিলে দাঁড়াইবে 
আট তার। সুতরাং আট তারের ওজন যখন এক তোলা বা ষোল 
আনি তখন এ লহরাঁটর নম্বর দাঁড়াইতেছে ই। এইরূপ দুইটি 
লহর একত্র কারয়া পাক দিলে লম্বা আট তার এবং ওজন হইবে 
দুই তোলা। এইরূপ দুই লহরকে একত্রে পুনরায় চার 
গুণকের বেলনীর মধ্য দিয়া চালাইলে উহা লন্বায় দাঁড়াইবে 
বাঁশ তার এবং ওজন দাঁড়াইবে দুই তোলা বা বাঁরশ আনি! 
সতরাং সেক্ষেত্রে পাঁজের নম্বর হইতেছে এক এই প্রাক্রয়াটিকে 
অনুধাবন কাঁরলে দেখা যাইবে “লহর*কে বেলনী তাহার 
গুণক অন্যুযায়ী দৈর্ঘেন বাড়াইয়া দিতেছে এবং আমরা সেই 
দৈৰ্ঘ্যকে আমাদের প্রয়োজনান্যায়ী এক বা ততোধিক লহর 
যোগ কাঁরয়া কমাইয়া ফোলতোঁছ ৷ এই হরণ পূরণের প্রক্রিয়াকে 
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ভাবে বিবৃত করা যাইতে পারেঃ-- 
পাঁজের ন্বর শেষ পারার দৈৰ্ঘ্য (তারে)'যতবার পাক 
বাহির করার দেওয়া হইবে 
সর ততবার বেলনশর 
ৰ গমণকের গুণন 
ওজন (আনায়)*প্রতিবার যত লহর লওয়া 
হইবে তাহার গ:;ণন 
=পাঁজের নম্বর । 


মনে করুন, শেষ পাট্টার দৈৰ্ঘ্য দুই তার। ওজন ১৬ 
আনি। এ পার্রাটিকে প্রথম পাক দিরা উত্ত পাকান পাট্রাকে দুইটি 
লহরে বিভক্ত কিয়া দ্বিতীয়বার বেলনাতে চালনা করা হইল। 
তৃতীয়বারেও দুই লহর নিয়া চালনা করা হইল। এইরূপ 
[তিনবার বেলনীতে চালনা করা হইয়াছে। উহার নম্বর কত 
দাঁড়াইবেঃ উল্লিখিত সূত্রটি এক্ষেত্রে নিম্নোন্তভাবে প্রয়োগ 
কাঁরলেই পাঁজের নম্বর বাহির হইবে। 

২*৪১৪৯%৪ 
১৬১১স২শ*২ 
পাঁচ গুণকের বেলনীতে কত নম্বরের পাঁজ তৈরী করিতে 
কত লহর নিয়া কতবার পাক দিতে হইবে তাহার একটি তালিকা 
নিম্নে দিতোছি। 
পাঁজ প্ৰস্তুত প্রণালী " 
পাঁজের নং শেষ পাট্রার প্রণালী 
দৈর্ঘ্য (তার) 
১ নং ২ ৯১৫৪৪ 
১৪্টনং ২ই ১১%৪%৪ 
১ইনং ১২ ১৮২৮৪ 
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পাঁজের নং শেষ পাট্রার প্রণালী 


দৈর্ঘ্য (তার) 
১ষ্টুনং ২ ১৯৩৮৩ 
২ নং ২ ১%২%৪ 
২ইনং ৯৪ ১৯২১৩%৪ 
২ইনং ১ই ১X২X৩২৪ 
নি ২ ১৮২৯৩; 
২ই ১৯৪%২ 
৩ নং ১ই ১৯২৯২ 
৩ইনং ২ ১%২%৩*৪ 
৪ নং ৩ ১১২৯৩ 


এই প্রণালগতে পাঁজ তৈরণ করার পরে যাঁদ দেখা যায় পাঁজে 
সমানতা আসে নাই, তবে সমানতার জন্য বেলনীর গণক যত 
তত লহর নিয়া পুনরায় পাক দেওয়া যাইতে পারে। উহাতে 
পাঁজের নম্বরের তারতম্য হইবে না। 


কাচ্চি কাতাই 

উল্লিখিত পদ্ধাততে ভাব্বায় প্রথম একটি বা দুইটি পাক 
দয়া যে পাঁজ তৈয়ারী হইবে তাহা চরকায় টেকোতে পাক দয়া 
বলে। কাচ্চি কাতাই এর জন্য পুরাতন বেলনীর-দাঁতিক্র বাদ 
দেওয়া হইয়াছে। মখ্যচক্রের ধরার সংগে ছয় হা ব্যাসের 
একটি গচকত লাগাইয়া বা ভিন খাঁজ বিশিষ্ট ফে'ক চকত হইতে 
অপর একটি সহায়ক চক্রের সাহায্যে ভাব্বাকে ঘুরাইবার পদ্ধাঁত 
= ৮৬৪ যাঁহারা পঢরাতন বেলনীতে কাজ কাঁরতে . 
অভ্যস্ত তাঁহারা এই নূতন পদ্ধাত দুই তন সপ্তাহ অভ্যাস 
নত ইভেলিন। ইহা অভ্যাস ও হাতে, 
লমে শিখিবার ব্যাপার । কাজেই এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
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নিরর৫থক। নশ্নে তিনাটি নম্বরের সূতার জন্য কাচ্চি কাতাই 
পদ্ধতিতে পেষাই ও পাঁজ কারবার প্রণালী বিবৃত হইল। 


চরকার গণক ড 
বেলনীর গুণক ৫ 
শেষ পাট্টার ওজন ১ তোলা 
২০ নং তার জন্য 
কে) পোষাই ১১৯৫৯৫৯%৪ 


(খ) ডাব্বা কাতাই ১৯৪ 
গে) কাচ্চি কাতাই ২ লহর 


(ঘ) 'সতো কাটা ১ লহর 
২৬ নং সুতার জন্য 
(ক) পোষাই ১৫৫৯৪ *৪ 


(খে) ডাব্বা কাতাই ১২৪ 
(গ) কাচ্চি কাতাই ২ লহর 


(ঘে) সিতো কাটা ১ লহর 
৩৬ নং সূতার জন্য 
(ক) . পেষাই ১১৯৫১৫৯৪১৯৪ 


(খ) ডাব্বা কাতাই ১৯৩ 
(গ) কাচ্চি কাতাই ২ লহর 


(ঘ) সমতা কাটা ৯ লহর 
উত্ত পদ্ধতিতে পাঁজ তৈয়ারী হইলে শেষ পাট্রার দৈৰ্ঘ্য ও 
ধনর্ণয় কাঁরয়া দেওয়া হইল । 
সূতার নং শেষ পাটী পাঁজের নং 
২০ ৩ তার ৩ই 
২৬ সি তার ৪ই 


৩৬ ৩১ তার ৬ 
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উপয:ন্ত নম্বরের সূতা এবং পাঁজ তৈয়ারীর যে প্রাক্রিয়ার 
কথা বলা হইল তাহা ধোনাই করা তুলা লইয়া পারা কারবার 
জন্য। অনেকে কাচ্চি কাতাইতে বর্তমানে তলা না ধৰ্নানয়াই 
সুতা কাটার পক্ষপাতী । . তাঁহারা তূলাটা বাছিয়া বেশ 
খানিকক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া ভাল কারয়া পটিয়া নিয়াই পেষাই 
করেন। সেক্ষেত্রে তাঁহাদের একট বা দুইটি পেষাই আঁতীরিক্ত 
দিতে হয়। বলা বাহুল্য, এ পেষাই ৫%৫ই হইবে। আসল 
কথা, পেষাই ঠিক হইলেই পাঁজে সমনতা বহুলাংশে আসিবে 
পেষাই চিক হইয়াছে কি না তাহার বিচারক কাটুনশীর আঁভজ্ঞতা 
ও চক্ষদ। 

পাঁজ টৈয়ারীতে সুতার মতই 'নাদদ্ট পাকের প্রয়োজন 
আছে। কত নম্বরের পাঁজে কত পাক দরকার এবং কি প্রণালী 
অবলম্বন করিলে উত্ত পাক দেওয়া যাইতে পারে সে সম্পর্কে 
পাঁজের পাক অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা কাঁরব। 
পাঁজের পাক সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বেলনীর চক্র ও 
তাহার ঘ:্ণণ বিষয়ে অবাহত হওয়া প্রয়োজন। কাজেই, 
প্রথমে চক্র প্রকরণের অবতারণা কাঁরয়া পরে পাক সম্পর্কে 
আলোচনা করিব। 


বেলনীর চক্র প্রকরণ 


অস্বর চরকায় পাঁজ কাঁরতে বা সূতা কাটিতে হইলে গণক 
ও ফেক ভালভাবে বোঝা দরকার । ইতিপূর্বে গুণক ও ফেক 
সম্পর্কে’ আমরা কিছ আলোচনা কাঁররাছি। চাকার পাঁর- 
বর্তনের সঙ্গে গণক ও ফে'কের নানার্প পাঁরবৰ্তন হইতে 
থাকে। সেই সকল পারবর্তন ব্যাঝবার পূর্বে বেলনীর চাকা 
ও তাহার কাৰ্য্য’ সম্পর্কে জানা দরকার। অম্বর চরকা ও 
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বেলনশীর চাকা ১৯৫৫ সন হইতে নানারকম পাঁরবর্তনের মধ্য 
দয়া ১৯৫৯ সনে যে রূপ পাঁরগ্রহ কাঁরয়াছে, তাহাকে অবলম্বন: 
কাঁরতোছ। বর্তমানে ৩নং ও ৪নং মডেল নামে দুহীটি 


গঢ়িল বিরুপ তাহা নিম্নো বিবৃত হইল। 
বেলনীর চক্র পাঁরচয় 
৩নং মডেল ৪নং মডেল 
ম:খ্যচক্ৰ 68 ES 
ফে'‘কচক্ল চৰ্ম 51% তৰ হিরা 
গকড়চক্ত ৩৫ ৩৬ 
4৫2 
সণ্টালক চক্র টড ৰ; ১৬ 
গাঁতিচক্র ৩২, ২৪৫ ২০৯৬ ঢ় 
ডব্বার পুলি 04105 ৮ 
পকড় ও ফেক রব 
বেলনের ব্যাস a ৭ 


মখ্যচকর- ইহার সঙ্গে একটি হাতল লাগান আছেই এই হাতল 
ঘাটরাইলেই সমস্ত চাকাগযাল ঘ্যারতে থাকে। ইহার ঘর্ণনেই 
সমস্ত চাকা ঘোরে বলয়া ইহাকে মদখ্যচক্ বলা হয়। 
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ফে'ক বেলন চক্র বা সংক্ষেপে ফে“ক-চক্র বলে। ম:খ্যচক্লের সাথে 
একটি মালদাঁড় দিয়া ফে“কচরু সংযুক্ত থাকে। 
সঞ্চালক চক্র_ম্বখ্যচক্র যে লোহার ধরাতে বসান হয় সেই 
ধুরাতেই বিপরীত দিকে এই চক্লাটি সংযুক্ত করা হইয়াছে। 
পকড় চক্রের সাহত মাল দড়ি যোগে ইহাকে সংযুক্ত করা 
হইয়াছে। 
বড় দাঁত চক্র_লোহার একশতটি দাঁত বিশিষ্ট চক্ল। মৃখ্য- 
চক্রের ধরার সঙ্গে ইহা ফিট করা আছে। 

দাঁত চক্র মৃখ্যচক্রের ধরার নীচে অপর একাটি ধরাতে 
ইহা ফিট করা থাকে। বেলনীতে ইহার দাঁত সংখ্যা ১৬ এবং 
টরকায় ১২। 'অধ্দনা বড় ও ছোট দাঁতিক্র বেলনগতে বাদ 
দেওয়া হইয়াছে। 
গতিচক্ৰ-ছোট দাঁতচকের ধরাতে চার খাঁজ বিশিষ্ট এই চটি 
মালদাঁড়র সাহায্যে ডাব্বার পলির সঙ্গে সংযোজিত আছে। 
ডাব্বার প্দাল-ফে'ক বেলনের সম্মখভাগে অবস্থিত টিনের 
কৌটা বা ডাব্বা। ইহাতে পাঁজ সাণ্ডত হয়। উক্ত ডাব্বার 
নিম্মভাগে একটি ধরার মধ্যে এই পঢ়ালিটি সংযোজিত আহে? 
পণ্টালক ধরা--ম-খ্যচক্, সন্টালকচক এবং বড় দাঁতিচক্র যে 
ধুরাতে অবস্থিত তাহাকে সঞ্চালক ধূরা বলে। 
গাতচক্র ধ্যরা-গতিচক্ ও ছোট দাতচক যে ধ্বরাতে বসানো 
আছে তাহাকে গাঁতচক্র ধরা বলে। 

এখন দেখা যাউক ম:খ্যচক্ ঘুরাইলে কিভাবে সমস্ত চাকা- 
গুলি ঘুরিতে থাকে। মুখ্যচক্লের সাথে ফে‘কচক্ল মালদাড়ির 
সাহায্যে সংযোজিত বালিয়া মুখ্যচকরের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে 
ফেকচক্র ঘ্ারতে থাকে। মূখ্যচক্রের ধরাতে সণ্টালক চক্র 


ঘ্যারতে থাকে। আবার সঞ্চালক চক্রের সঙ্গে পকড় চকুটি 
শালদাঁড়র সাহায্যে সংযত মৃখ্যচক্লের ঘুণনের ফলে পকড়- 
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চক্লও ঘুরিতে থাকে। মংখ্যচক্লের ধূরার সঙ্গে বড় দাতিচক্র 
এবং তাহার নীচে অপর একটি ধরার সঙ্গে ছোট দাঁতচক্ল পর- 
স্পর সংয্ন্ত বলিয়া মুখ্যচক্রের ঘূর্ণনের ফলে নিম্নস্থ ধরা 
ঘুরিতে থাকে। উক্ত ধরার সঙ্গে গাঁতচক্ক এবং গাঁতচক্লের 
সঙ্গে ডাব্বার প্যাঁলাট মালদাঁড় যোগে সংযুক্ত বাঁলয়া ডাব্বাটিও 
ঘুরিতে থাকে। সন তরাং আমরা দেখিতোছ, মৃখ্যচক্রের 
একবার ঘূর্ণনেই উল্লিখিত সমস্ত চক্রই ঘ্লারতেছে। 
কিন্তু সকল চক্রের ঘূর্ণনগতি এক নহে। মুখ্যচক্ক একবার 
ঘুরাইলে অন্যান্য চক্রগুলি কতবার ঘোরে তাহা জানিতে হইলে 


চক্রের মাপ জানা দরকার। 
মৃখ্যচক্রের ব্যাস ৫৪4 মৃখ্যচক্রের সঙ্গে মালদাঁড় যোগে 
ফে'কচক সংযোজিত। সুতরাং মুখ্যচক্ত একবার ঘ[রাইলে 
ফে'কচক্ কয়বার ঘুরিবে তাহা জানিতে হইলে মুখ্যচকের ব্যাস 
বা পারাধকে ফে“কচকের ব্যাস বা পরিধি দিয়া ভাগ কাঁরলেই 
আমরা উহা জানিতে পারিব। অনুরূপভাবে সণ্ডালকচক্ল এক- 
বালক বান বোনে ও তাহাও আমরা বাহির 
করিতে পারি। সঞ্চালক চক্র মখ্যচক্লের ধূরার সঙ্গে সন্নি- 
বেশিত বলিয়া মৃখ্যচক্র একবার 'ঘুরিলে সণ্টালক চক্লও এক- 
বারই ঘ্‌রিবে ৷ অ'মুরপভাবে যে চক্রের সঙ্গে যে চক্র মালদাঁড়- 
যোগে সংযুক্ত তাহাদের ব্যাস জানা থাকিলে চক্র দুইটির 
ঘূর্ণনের অন:পাত জানা যাইবে। 
ফে'ক- মখ্যচক একবার ঘুরাইলে ফে'ক বেলন যত ইণ্টি তুলা 
বা সূতা বাহির করিয়া দেয় তাহাকে কাঁচা ‘ফে'ক’ বলে। উন্ত 
তূলাকে টেকো পাক দিলে যে দৈৰ্ঘ্য দাঁড়ায় তাহাকে বলা হয় 
পাকা ফে‘ক। মৃখ্যচক্র ৫৪ সৃতি, ফে'কচক্র ১৮ সৃত। দেখা 
যাইতেছে, মূখাচক্ একবার ঘূরাইলে ফেক বেলন তিনবার 
ঘঁরতেছে। প্রাতিবারেই তুলা বা সূতা বেলনের পাঁরাঁধ 
বাইয়া বাহির হইতেছে। সুতরাং একবার ম.খ্যচর ঘীরলে 
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বেলন পরিধির তিনগুণ তূলা বা সূতা বাহির হইবে। ৭ 
সূত ব্যাসের বেলনের পারধি ২২ সৃত। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য 
ব্যাসকে ৩ দ্বারা গুণ কারলেই পাঁরাঁধ জানা যায়। অত- 
এব মূখ্যচর একবার ঘ্যারলে ২২৯৩-৬৬ সত বা চষুইন্চি 
তলা বা সূতা বাহির হইতেছে। সুতরাং আমরা দেখিতোঁছ 
ম-খ্যচক ৫৪ সত ফে'কচকু ১৮ সত ও ফেক. বেলন পারাধ 
২২ সূত হইলে ফে'ক হইবে ৮৪ ইণ্ড। এই ফেক 
বাঁহর করিবার প্রণালপাঁটকে সত্রাকারে নিন্নোন্তভাবে ব্যস্ত করা 
যাইতে পারে। 


মৃখ্য-চক্র ব্যাসসফে'ক-বেলন-পাঁরাধ _২ 


ফোক-চক্রব্যাস কিনি 
প্রয়োগ ৪ ৫৪৮২২ 
তল ঢ় 
= 
গণক 


পূর্বেই বলা হইয়াছে পকড় বেলন একবার ঘুরলে ফেক 
বেলন যতগুণ বেশী ঘোরে তুলা বা পাঁজ ততগমণ লম্বা ও 
সর হয়। ইহাকেই চরকা বা বেলনীর গণক draft 
বলা হয়। মৃখ্যচক্র ঘরাইলে পকড় চক্রের মোশন স্ক এক- 
বার ঘুরিয়া আসতে ফে'ক চক্রের মোশন ক্রু কয়বার ঘোরে 
তাহা চাক্ষুষ দোখয়া গুণক জানা যাইতে পারে। অঙ্ক 
কাঁষয়াও উন্ত গুণক বাহির করা যায়। অঙ্ক কাঁষয়া গণক 
বাহির কারবার সূত্র এই ৷ 


খাঁদ-বিজ্ঞান ১০৭, 


গঢ়ণক বাহির করিবার সুত্র 
মূখ্য-চক্র-ব্যাস*পকড়-চক্রব্যাস বি. 
সণ্চালক-চন্র ব্যাসসফে'কচক্র ব্যাস ন; 


মনে করঃন $- মুখ্যচক্ক ৫৪ পকড় চক্র ৩৫, সণ্ডালক 
চক্র ২১% ফে'কচক্র ১৮4 । পূর্বোন্ত স্রান্যায়ী উত্ত মাপের 
বেলনীর গুণক দাঁড়াইবে 8 


৫৪১৩ 
82358 =৫ গুণক 
২১১৯১৯৮ 


পাঁজের পাক 


বেলনীর ফে'ক ও গণক এবং বেলনীর চক্র ও তাহাদের 
কার্য সম্পর্কে আমরা পাঁরাচত হইলাম। র নম্বর 
জে কতটা 


সম্পর্কেও পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে। এখন পাঁজে 
পাক দেওয়া দরকার এবং কি উপায়ে সেই পাক দেওয়া যাইতে 
পারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে। 

‘সাধারণ চরকায় সুতার পাক সম্পর্কে আমরা দৌখয়াঁছ 
সূতার নম্বরের বর্গমূলকে ৪ দ্বারা গণ কাঁরলে কত নম্বরের 
সূতায় প্রতি ইণ্ডিতে কত পাক দরকার তাহা বাহির হয়। 
স-তার নম্বরের বর্গম[লকে সর্বক্ষেত্রে যে ৪ দিয়া গণ করা হয় 
সেই ৪ “নিয়ত রাশি’ নামে আঁভাঁহত ৷ পাঁজের বেলায় অন+র-প 
নিয়ত রাশ ১:৩ হইতে ১:৫ পর্যন্ত নধারত আছে। 


গণ কারলেই ইন্ট প্রীত পাক কতটা প্রয়োজন তাহা বাহির 
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১০৮ 


রাশি অনুযায়ী প্রাত ইণ্ডিতে কত পাক প্রয়োজন তাহা 


নিয়ত 


১ 


১২ 


১] 


১৮ 


-)৩) 


হা 


6 
২:২ 


"৬ 


২] 


২:৪ 


৩1! 


‘00 


২:১ 


৪11 


১২২ 


১৫ ৩ 


১: 


‘৩ 
২:৪ 


গো 


২:৬ 


২৬ 


২৮ 


8:৫ 


চে 
১৫ 


8:৮ 


ত ১০নং পর্যন্ত পাঁজে 


৩.১ 
প্রতি ইণ্ডিতে কত পাক দরকার তাহা আমরা বু 


১নং 


উপযন্ত ত 
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পাঁচ গণকের বেলনীর ফেক ৬৬ বা চট্ট ইন্চি। কিন্তু 
{ফিস্‌লনের slippage) জন্য এবং চাকার খাঁজের মধ্যে মাল- 
দাঁড় পোঁছাইতে না পারার জন্যে ঠিক সওয়া আট ইণ্ডি ফেক 
হয় না! শতকরা ১০।১২ ভাগ কম হয়। সুতরাং গাঁণাতক 
ফেক ৮) হইলেও ব্যবহারিক ফেক ৭“ বা ৭২ দাঁড়াইবে। 
১নং পাঁজের ইণ্ণিতে পাক দরকার ১-৩। ঢতরাং ৭ই ইণ্ডিতে 
পাক প্রয়োজন হইবে ৯:৭৫ বা ১০। ডাব্বার দ্বারাই এই 
পাক পাঁজকে দিতে হইবে৷ কত ইাঁণ্ট ফে'কে কত নং পাঁজের 
জন্য ডাব্বার ঘূর্ণন কত দরকার তাহার একটি তালিকা নন্দে 
দদতোঁছ। বর্তমানে কাচ্চি কাতাই চাঁলতেছে বাঁলয়া ডাব্বা 
কাতাইতে ১নং বা ২নং পাঁজই মাত্র তৈয়ারী হইবে। উপরের 
নম্বরের পাঁজে চরকায় কাচ্চি কাতাইতে পাক দেওয়া হইবে 
বাঁলয়া আমরা ৪ নম্বরের পাঁজের উপরে আর প্রয়োজনীয় 
ডাব্বার ঘূর্ণনের তালিকা দিলাম না। 


নম্বর ও ফে'ক অনন্যায়ী ডাব্বার প্রয়োজনীয় ঘঃৰ্ণন 
নং হা ৰা ৭ 
১নং ৭.১ ৯:১ ৯.৭ 
২নং ৯:৯ ১২.৬ ১৩.৫ 
৩নং ১২১ ১৫৪ ১৬-৫ 
৪নং ১৪৩ ১৮২ ১৯৫ 


বর্তমানে সংযোজিত কারিয়া ডাব্বাকে ঘ;রাইবার ব্যবস্থা করা 
য়াছে। ফেক চক্লের তিনাটি খাঁজ, তন্মধ্যে ২৪ ও ৩২ 
সতের খাঁজ দুইটি ডাব্বার পালকে ঘ্যরাইবার কাজে ব্যবহত 
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হইতে পারে। ডাব্বার পুলি ৮ ও ১০ সৃতের। জূতরাং ৪ 
রকমের ঘূর্ণন উহাতে পাওয়া যাইবে ৷ ফে'কচক্লের কোন্‌ কোন: 
খাঁজে এবং ভাব্বার পুঁজির কোন্‌ কোন্‌ খাঁজে মালদাঁড় 
পরাইলে ডাব্বার ঘূর্ণন কত পাওয়া যাইবে তাহার একটি 
তালিকা নিম্নে দিতোঁছ। 


চক্র পাঁরবর্তনে ডাব্ৰার ঘূর্ণন 
কেকচক্ জাব্বা-প্যাল গাঁণাতক ব্যবহারিক 


ঘূর্ণন ঘূর্ণন 
৩১২% ৮৫ ১৩॥ ১২. 
৩২ ১০ ১৬৪ ১০৫ 
২৪ bE ১৮ ১৬ 
২৪ ১০৫ ২২ ২০ 


পুরাতন মডেলের বেলনীতে ডাব্বাকে দাঁতচক্ত ও গাতচক্লের 
সাহায্যে ঘুরাইবার ব্যবস্থা ছিল। সেক্ষেত্রে ডাব্বার ঘূর্ণন 
কিভাবে বাহির করিতে হইবে তাহাও বিবৃত করা যাইতেছে। 

মুখ্যচক্রের ধরার সঙ্গে একশত দাঁতের একট দাঁতচক্র 
লাগান আছে। উহার ঠিক নীচে অপর একটি ধরাতে ষোল 
দাঁতের একটি চক্র আছে। ম্যখ্যচক্র একবার ঘুরাইলে ছোট 
দাতচক্রটি ১০০+১৬=৬৪ বার ঘোরে! যে ধরাতে ছোট 
দাঁতচকা লাগান আছে এ ধরাতেই ১৬, ২০,২৪ ও ৩২ সৃতের 
৪ খাঁজ বাশিষ্ট একাট গাঁতিচক্র লাগানো আছে। এই গাঁতিচক্রাট 
মুখ্যচন্র একবার ঘুরাইলে ৬ষ্ বার ঘুরতে থাকে। গাঁতচক্লের 
সংগে ডাব্বার পালিতে মালদাঁড় পরাইয়া ডাব্বাটকে ঘুরানো 
হয়। ডাব্বা পালর ব্যাস ৮ ও ১০ সুত। সুতরাং গাতিচক্রের 
ব্যাসকে ডাব্বা পলির ব্যাস দিয়া ভাগ করিলে গাঁতিচক্র একবার 
ঘ্যারলে ডাব্বাট কয়বার ঘোরে তাহা আমরা বাঁঝতে পাঁর। 
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অতএব, ডাব্বার ঘূর্ণন বাঁহর কাঁরতে নিস্নোন্ত সূত্ৰ প্ৰয়োগ করা 
যাইতে পারে। 


ভাববার ঘূর্ণন বাহির করার সন্ত 


(বড় দাঁত চক্রের 
দাঁত সংখ্যা). গোঁতচকের ব্যাস) _ডাব্বার ঘূর্ণন । 
(ছোট দাঁত চক্রের (ডাব্বা পলির টি 
দাঁত সংখ্যা) ব্যাস) 
উদাহরণ £ ৰ 
বড় দাঁতিচক্র ১০০ দাঁত, ছোট দাঁতচক্ল ১৬ দাঁত, গাঁতচক্র 
১৬ ডাব্বাপুলি ৮ 


০ ১৬ 
স্থতরাং ডাববার ঘুর্ণণ ঃ ই XZ =১২২- 


পূর্বেই বাঁলয়াছি অম্বর চরকার রুপ ক্ূমীববর্তনের মধ্যণীদয়া 
বর্তমানে স্বীকৃত ৩নং ও ৪নং মডেলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। 
আমরা উত্ত ৩নং ও ৪নং মডেলের চক্র ও অংশাঁদ সম্পাকেইি 
"এখানে আলোচনা কাঁরব। , 
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চরকার বিভিন্ন অংশ ও চক্র 


নাম ৩নং মডেল ৪নং মডেল 

ম:খ্যচক্ল ৫৪ ৫৪ 

ফে'কচক্ল ১572 5887 
পকড়চক্ ৩০% ৩৬ ৩০ 

সলঠালকচন্ত ২০%5১৯১৫ ১২% S04 ১১৫ ১২% 
গাঁতিচন্ত 80 ৪০ 
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৩নং মডেলের বেলনীতে পাঁজ এবং চরকায় সূতা কাটার 
ব্যবস্থা আছে। ৪নং মডেল সংয্বন্ত চরকা নামে আঁভাহিত। এই 
চরকায় পাঁজ করা এবং সূতা কাটা একই যন্ত্রে নিষ্পন্ন হইবে । 
৩নং মডেলে ৮টি রাবারী গদটকায় ৪1ট টেকোতে সূতা কাটার 
ব্যবস্থা ছল। ৪নং মডেলে ৪টি রবার? গ্‌টা দেওয়া হইয়াছে 
এবং বাকী স্থানে দুইটি রবারী বেলন ফিট করা হইয়াছে। 
এই রাবারী বেলনের সাহায্যে সূতাকাটা ও পেষাই দুই-ই করা 
যায়। 'তুলা পেষাই করার জন্য চরকায় একাট টিনের নালণও 
ফিট্‌ করা আছে। কাচ্চি কাতাই এর জন্য বা প্রয়োজন হইলে 
সূতা কাটার জন্য গুটযকার পাঁরবর্তে এই রাবারণ বেলন ব্যবহার 
করা যাইবে ৷ 

মনখ্যচক্ক, ফেকচন্র, পকড়চক্র ও সণ্টালক চক্রের কাজ কি এবং 
ভবে উহা গতি পায় তাহা আমরা বেলনীপর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছি। বেলনীতে গাতিচক্ল ডাব্বাকে ঘ:রাইবার 
কাজ কাঁরত। চরকায় গাঁতচক্র টেকোকে, ঘুরায়। চরকায় নূতন 
যে কয়টি চক্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘাঁটতেছে তাহা হইল৷ 


] হু 
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পানচক্ক, পান ও পান-পদ্রল। সবপ্রথম ইহাদের গতি প্রকৃতি 
সম্পর্কে এখানে আলোচনা করিতেছি। পানচক্র এবং পানের কা 
বুঝিতে হইলে প্রথমে চুড়িপটি ও গাড়িপাটির সংগে আমাদের 
পরিচিত হওয়া দরকার । ৰ 
ছাঁড়পটি ৪ 

চরকার সম্মুখভাগে ২টি লোহার খাম্বার মধ্যে একটি কাঠের 
পট্টির উপর ৯,১০“ বা ১২ব্যাসের ৪টি বিঙ-বা চুড়ি বসান 
থাকে। ইহাকেই চুড়িপটি বলে। এই চুড়িপটির চাঁড়গ্মলির 
মধ্যস্থলে টেকো অবাস্থত। মূুখ্যচক্রের হাতল ঘুরাইলে এই 
ঢাঁড়পন্টিটি খাম্বার গা বাহিয়া উপরে নাচে ক্রমাগত উঠা নামা 
কাঁরতে থাকে । 

গাড়িগটি পান, পান-পডলি ও পান-চক্ষ £_ 

গাড়িপাঁটি তিনটি কাঠের ১টি চৌকট বিশেষ ৷ চুঁড়পাট্রর 
উঠা নামার কার্যট প্রত্যক্ষভাবে এই গ্াঁড়িপাট্র নিষ্পন্ন 
করিতেছে । এই গাড়ি-পাট্রটি পান ও পান-চক্রের মাথায় 
অবাস্থিত। পানের মতো আকৃতি-বিশিষ্ট দুইটি কাঠের চক্লকে 
বলে ‘পান’। ইহার একটি পান ৫২ সতে ব্যাসের একটি চক্রের 
সহিত য্যস্ত। এই পান-সংবুক্ত চক্রটিকে বলে ‘পান-চক্ল’। 
একটি লোহার ধুরাতে এক মাথায় পান-চক্ল এবং অপর 
মাথায় একটি পান মেশিন ক্রু দ্বারা আটকানো আছে। 
পকড়চকের পাশ্বে ৬ সতে ব্যাসের একটি .লোহার পুলী 
লাগানো আছে। উত্ত প্মলীকে বলে “পান-পুলী”। উহার 
তিক নীচেই ৫২ সূত-ব্যাসের পান-চক্কাট একটি মালদাড়র 
সাহায্যে ‘পান-প্মলীর’ সহিত-সংযোজিত। কাজেই, পক্ষড় 
চক্রের ঘূুর্ণনের ফলে পান-চক্র, পান-চক্রের ঘূর্ণনের ফলে পান 
এবং পানের উপর গাঁড়পটি ও গাড়িপাট্রর উপর চুঁড়পাট্ট 
অরস্থিত বলিয়া চাঁড়পটিতে গাঁতবেগের সপ্টার হয়। 


৮ 
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গুট্কা £-- fi 

বেলনীতে আমরা দেখিয়াছি ধারিদার বেলনের উপর 
রবারী বেলন অবাস্থিত। চরকায় ধাঁরদার বেলনের উপর 
ছোট ছোট চাঁরাঁট ফাঁপা ধারদার বেলনের টুূকরার উপর রবার 
পরাণ আছে। ইহাই গুট্কা নামে আভাহত। তূলাকে 
পেষাই করার জন্য বেলনীতে রবারী বেলন যে কাজ করে চরকায় 
গুট্কাও সেই কাজ করে। 

'গহট্ুকার নল ঃ--একাটি বিশেষভাবে নিৰ্মিত ধুরা।ইহার 
দুই মাথায় দুইটি রবারী গুট্কা পরানো হয়। এই ধ্রাকেই 
গুট্কার নলা বলে। ইহা স্থির থাকে। উহার উপরে যে 
গুটকা দুইটি পরানো হয় তাহা ধারিদার বেলনের ঘর্ধণের ফলে 
ঘরিতে থাকে। স্প্রিং এর সাহায্যে গট কাকে ধাঁরদার বেলনের 
উপর চাপ দিয়া বসান হইয়াছে। 

কতাই মোঁচ্াঃ__দুইটি ধারদার (পকড় ও ফেক) বেলন 
এবং আটাট গম্ট্‌কো বসাইবার জন্য যে কাঠের বৈঠক তৈরী করা 
চৌকটের উপারভাগে ৫৫ 'ডাঁগ্র কোণে টেকোর দিকে ঝঃকাইয়া 
বসান হইয়াছে। ফেক বেলন হইতে বাঁহানঃ'সত পেষাই করা 
মোঢ়য়াকে ৫৫ 'ডাগ্র কোণে বসান আছে। 

গতিচক্ল ৪ ছোট দাঁতচক্রের ধুরাতে অবস্থিত ৪০/এর 
দুইটি চক্র, এই চক্র হইতে সর মালদাঁড়র সাহায্যে টেকোকে 
ঘুরানো হয়। এই চক্র দুইটি টেকোকে ঘরায়। 

পড়ল সণ্ডালকঃ--এই চক্র তিনটি খাঁজ 'বাশিষ্ট। চরকায় 
পাঁজ করার সময় সরু মাল দাঁড়র সাহায্যে এই চক্রাট দ্বারা 
টেকোকে ঘ্যরানো হয়। 

তনাও চক্র ৫ গাঁতক্র ও টেকোর মধ্যস্থলে দুইটি কাঠের 
পাঁটুর উপর দুটি চক আছে। গাঁতচক্ হইতে সর; মালদাঁড় 
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এই চক্রের সংগে যুক্ত হইয়া দুইটি টেকোকে ঘ্দরায়। উত্ত 
প্রকে সামনে ও পিছনে সরাইয়া মালদড়িকে টান, বা ঢিলা 
করা বায় বাঁলয়া এই চক্রকে ‘তনাও চক্র’ বলে। 

তনাও পাট্রঃ_বে কাঠাটর উপর তনাও চক্র বসান আছে 
তাহাকে তনাও পাঁট্র বলে। 

টেকো গোঁটিয়া।ঃ_চরকার চৌকটের নিম্নাংশে একটি পাঁটুর 
উপর চারটি কাঠের টুকরায় খাঁজ কাটিয়া দাঁড়র উপর টেকো * 
বসাইবার ব্যবস্থা আছে, উহাকেই টেকো মোটিয়া বলে। টেকো 
যাহাতে ঠিক ছাঁড়র মধ্যস্থলে থাকে এবং সোজা দাঁড়াইতে পারে 
তাহার জন্য ইহা আগে পিছে ও এদিক সোঁদক ঘ্রাইবার 
ব্যবস্থা আছে। 

আধার পাঁট £_টেকো মোটিয়ার উপরে চারটি খাঁজ কাটা 
একটি কাঠের পাঁটুতে সূতা পরাইয়া টেকোকে সোজাভাবে 
ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা আধার পাট নামে 
খ্যাত। 

চমৃরখ্‌ £টেকো মোঁটিয়া ও আধার পারতে যে সুতার 
উপর টেকো ঠেসান দিয়া ঘুরে তাহাকে বলা হয় চম্‌রখ্‌ ৷ 

প্যানকড়ী £ পকড় বেলনের পিছনে একটি বরিঙ্‌-এর 
মধ্য দিয়া পাঁজ পকড় বেলনে প্রবেশ করে। উত্ত 'িঙ্‌কেই 
পুনিকড়ী বলে। 

সৃতকড়ণ £ঁফে'ক বেলন হইতে সূতা বাহির হইয়া 
বাঁবনে জড়াইবার পর্বে একটি রিঙ্‌-এর মধ্য দিয়া এ সূতা 
বায়। উহাকে সুতকড়ী বলে। 

বান: £_সৃতা গুটাইবার জন্য শন্ত কাগজের তৈরী বাঁবন্‌ 
অম্বর চরকায় ব্যবহৃত হয়। ইহা টেকোর মধ্যে খুব আঁটভারে 
পরানো থাকে । টেকোর ব্যাসের মাপে লোহার ছড়ে কাগ : 
মাপ মত কাটিয়া শারষের আঁঠা দিয়া ইহা খুব শল্তভাে 
জড়াইতে হয়। বাঁবন্‌ ভাল না হইলে সূতা কাটায় খুবই 
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অস্াবিধায় পড়িতে হয়। বাঁবন্‌ লম্বায় ৪ই হইতে ৫ ইণ্ডি 
পর্যন্ত হইতে পারে। ব্যাস চুড়ির ব্যাসের অর্ধেকের কম 
এবং ওজন এক তোলার বেশী যাহাতে না হয় তৎপ্রাত বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হইবে। বাঁবনে সুতা ভরাঁতর পর ওজন ২ 
তোলার বেশী না হওয়া উাঁচত। বাঁবনের ওজন বেশ হইলে 
টেকোর “ফস্‌লন্‌’ বাড়ে, সুতার পাক কম হয়, এবং চরকাও 
ভারী চলে। নথ্‌নী (Traveller) সূতা বাঁবনে জড়াইতে 
সাহায্য করে। বাঁবনের ব্যাস চুঁড়র ব্যাসের অর্ধেকের কম 
হইলে নথ্‌না হইতে বাঁবনেন সমতার কোণ্‌ ৩০ 'ডাগ্রর কম 
হইবে। ফলে বাঁবনে সূতা জাঁড়ত হইবে না। 

নথ (Traveller) ৪ ইংরেজী ও অক্ষরের আকৃতি 
বাশিষ্ট ইস্পাতের সরু বলয়। সূতায় পাক দেওয়া ও বাবনে 
সূতা জড়াইবার ব্যাপারে ইহার ভূমিকা খুবই গর্ত্বপূর্ণ। 
ইনি চা সূতার পাক প্রসঙ্গে করা 

|| 


চরকায় বেলনের ভূমিক! 


সাধারণ চরকায় দুই আঙ্গুলের চুটাকর সাহায্যে পি 
[কি লই? অম্বর চরকায় এ কার্য পকড় ও ফেক বেলন 
করতে থাকে। কতটা তুলা ছাড়তে হইবে ফেক ও গদ্ণকই 
অহা নির্ণয় করে। ফেক এবং গণক কাহাকে বলে তাহা 
ত মরা গাঁজ প্রকরণে ব্যস্ত করিয়াছি। বেলনতে ২নং এর 
প:জ তৈরী কারয়া ২০নং সূতা কাটতে হইলে উত্ত পাঁজকে 
১০ মুণ লম্বা এবং সর করা দরকার। উহা করিতে হইলে 
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চরকার গুণক ১০ রাখতে হইবে। ইহার অর্থ দাঁড়ায়, পকড় 
ও ফে'ক বেলনের মধ্য দিয়া এমন ভাবে পাঁজ ছাড়তে হইবে 
যাহাতে উহা পূর্ব মাপ অপেক্ষা ১০ গুণ লম্বা ও সর; হইয়া 
বাহির হয়। ফে'ক বেলনের মধ্য দিয়া উক্ত তুলা বাহির হইবা 
মান্রই নম্বর অন্যায়ণ প্রতি ইণ্ডিতে যত পাক দরকার সেই পাক 
উহাকে পাইতে হইবে। এই পাক সে টেকোর ঘর্ণনের ফলে 
পায়। সাধারণ চরকায় বাঁ হাত তুলা ছাঁড়িবার কাজ করে 
এবং ডান হাত টেকোকে ঘুরাইয়া পাক দেওয়ার ব্যাপারাঁট 
নিম্পন্ন করে। অম্বর চরকায় পকড় ও ফেক বেলন সাধারণ 
চরকার বাঁ হাতের কাজ এবং দাঁতচক্র.ও গাঁতচক্র ডান হাতের 
কাজ সম্পন্ন করে। এই পদ্ধাত বান্তিক। অতএব বন্দ 
গণিতের সাহায্যে আমরা তুলা ছাঁড়বার পদ্ধাত কি হওয়া 
উচিত এবং পাকের ব্যবস্থাই বা কিভাবে কি করা উচিত তাহা 
দাঁঝব। 

প্রথমে আমরা বেলন সম্পাকত গাঁণতের আলোচনা 
কাঁরতোঁছ। পরে পাক সম্পর্কে আলোচনা করিব। পূবেই 
বাঁলয়াছি অম্বর চরকায় সূতা কাটিতে হইলে চরকার গুণক 
কত তাহা সৰ্বাগ্ৰে জানতে হইবে। অতঃপর যত নম্বরের সনতা 
আমরা কাটতে চাই তাহার জন্য কত নম্বরের পাঁজ প্রয়োজন 
তাহ জানিয়া লইতে হইবে। ২০ নম্বরের সূতা যাঁদ আমরা 
কাটিতে চাই এবং চরকার গণক যদি ১০ হয়, তাহা হইলে 
পাঁজ নিতে হইবে ২০-+১০ বা ২ নম্বর। পর্বে চরকার গন্ণক 

রাখিয়া পাঁজের নম্বর কম করিয়া সূতা কাটার পদ্ধাঁত 
চাল; হইয়াছিল। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে উহাতে 
সুতা খুব বেশী ছি'ড়ে। সম্প্রীতি পাঁজের নম্বর বেশী রাঁখয়া 
চরকার গণক কম কারবার পদ্ধতি চাল; হইয়াছে। ৩নং 
মডেলের পূর্ববতর্ঁ মডেলগালিতে চক্রের ব্যবস্থা এরুপ ছিল 
যাহাতে চরকার গুণক ২১ পর্যন্ত করা যাইত। বর্তমানে ৩নং 
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ও ৪নং মডেলের চরকায় চক্রাদর যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
তাহাতে চরকার গুণক প্রকৃত প্রস্তাবে ৬ হইতে ১০ পৰ্যন্ত 
পাওয়া যাইতে পারে। চরকার গণক ৬ রাঁখয়া তদনুপাতে 
পাঁজের নম্বর বাড়াইয়া সূতা কাটিতে গেলে সূতা খুব কম 
1ছি'ড়ে। 

পাঁজের নম্বর কি করিয়া বাহর কারতে হয় তাহা আমরা 
বেলনপপর্বে আলোচনা কারিয়াঁছ। এইখানে চরকার গণক 
বাহর কারবার পদ্ধাত সম্পর্কে আলোচনা কারিব। 

ঢরকার গড়ণক £_গুণক সম্পর্কে বেলননপর্বে আমরা যাহা 
বালয়াছি তাহা হইতে ইহাই স্পষ্ট হইতেছে যে পকড় বেলন যতটা 
তলা বা পাঁজ ধরে ফেক বেলন তাহার চেয়ে তুলা বা পাঁজ 
আঁধকগণ ছাড়ে। উহা কতগ্ণ ইহাই গণক বলিয়া দেয়। 
সুতরাং ফে'ক যতটা তুলা বা পাঁজ ছাড়ে তাহাকে পকভ় যতটা 
তুলা বালী তাহা কলেই ক ৰাহি 
হ্‌ || 


মনে করুন কোন চরকার £-- 


R 


মৃখ্যচন্ত 
ফে'কচন্র' 
সণ্ডালকচক্ল 
পকড়চক্ল 
ফে‘ক বেলন-ব্যাস 
উত্ত চরকার গণক কত? 


প্রথম দেখা যাউক উহার পকড় কত? সঞ্চালক চক্র ১০ 
পকড় চর ৩০% ৷ সুতরাং ং সঞ্চালক চক্র একবার ঘ্বারলে পড় 
চকু ই বার ঘুরবে। পকড় বেলনের ব্যাস ৬ , সুতরাং উহার 


৩৮ ৮৮ নে 
-১০.০২ কু ০ 
হি কি ও 
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পরিধি হইবে ৬%*=’৯২ । ব্যাস জানা থাকিলে পরিধি 
বাহির করিতে ব্যাসকে ৯ দিয়া গুণ করিতে হয় ক 

একবার ঘুরিলে এ চরকায় গড পকড় হইবে উ ৮১৯২৯ 
, ৯ । অপরদিকে, মুখাচক্র ৫৪৫ ফেঁকচক্র ১৮ এবং বেলন 
ব্যাস ৭৫ স্থৃতরাং ফেঁক হইবে ২৮৭৮৬ “, অতএব দেখা! 
যাইতেছে, ফেঁক বেলন পাঁজ ছাড়িতেছে ৬৬৮ এবং পকড় বেলন 

পাঁজ ধরিতেছে ২৮ । সুতরাং, ৬৬৮৯ ২৪ ৯৯১০২ গুণ 

পাঁজ ফেঁক বেলন বেশী ছাড়িতেছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা 
যায়, ফেঁক২পকড়-গুণক ৷ 

এই পাঁজ ধরা ও ছাড়ার ব্যাপারটা বাঁভন্ন চক্রের রা 

উপর 1নভ'রশীল ৷ কাজেই চরকার চক্রের মাপকে ভাত্ত 
কাঁরয়া উত্ত ব্যাপারাটিকে সূত্রাকারে আমরা নিন্নোন্তরপে ব্যস্ত 
কাঁরতে পাঁর। 


২। ম:খ্যচক্লব্যাসংপকড়চক্লব্যাসশফে'কবেলনব্যাস 
সণ্টালক চক ব্যাস» ফেক চক্র ব্যাস * পকড় বেলন ব্যাস 
স্দুণক। 
৩। মূখ্যচক্ ব্যাস * পকড়চক্র ব্যাস 
4 (পূৰ্ব্বোক্ত ফলের 
সপ্টালকচর ব্যাস  ফে'কচকর ব্যাস 0 ) 


_গিণক। 
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রি ( মুখ্য চক্ৰ-ব্যাসফে ক বেলন পরিধি ) _ 
ফে কচক্ৰ-ব্যাস 
( সঃ চক্র ব্যাস পকড় চক্র পরিধি 
ফে'কচক্ৰ-ব্যাস 
প্রয়োগঃ--১। 68/4১৮৬ 
১০+৯৩০4৯৪ 
২। ৪৪৮৮৩০৮৯৮৭৫ 
১০4৮১৮৫%৬ 
৩। 68x৩০“ 
১০০১৮+(৯ এর ই)= ১০৫২ 


৪ (৫৪১২২ )+ (০১৯)-১৯ 
৩০ 


) স্গুণক 


১৮ 


বৰ্তমান ৩নং ও ৪নং মডেলের চরকায় চক্রাদর অবস্থান 
যেরূপ আছে তাহাতে ফে'কচক্ল ও সণ্টালক চক্রের পরিবর্তনে 
গাণিতিক গ্ণক ও ব্যবহারিক গণক কত হইতে পারে তাহার 
একটি তালিকা নিন্নে দিতেছি। ব্যবহারিক গণক বাঁলতে 
191122598) বাদে মোটামুটি সে গুণক পাওয়া 


বাইতে পারে তাহাই দেখান হইয়াছে। 
চক্র পারবর্তনে গুণকের পাঁরবর্তন 
ফেক চক সঃ চক্র গাঁণাতিক ব্যবহারিক 
গুণক গঃণক 
২৪৫ ১২ ৬.৫৬ ৬ 
২৪৫ ১১% ৭.১৫ ৬ 
২৪ ১০৫ ৭৮৪ ৭ 


২২ SSE q.১৫ 
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২২ SS ৭.৮১ ৭ 
২২ ১০৫৫ ৮-৫৯ qu 
১ SEE ৭-০ ৬৮ 
২১% বর্ম ৮.১৮ ৭1 
২১ ১০% ১.০০ ৮ 
SE ১১৫ ৮.৭৫ qu 
১৮ ১০ ৯:৫৪ bh 
১৮৫ ১0০ ১০-৫০ su 


উপৰ্য“;ন্ত হিসাবে মুখ্যচক্র ৫৪4 পকড়চক্র ৩০/ এবং ফেক 
ও পকড় বেলন যথাক্রমে ৭ ও ৬ ধরা হইয়াছে। 
হইয়াছে। চরকার ফে*ক বাঁহর কারতেও এ সূত্র প্রযোজ্য 
হইবে। তাই এ বিষয়ে এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করা 
হইল না। চরকার ফেক চক্রটতে ৩টি বিভিন্ন মাপের খাঁজ 
রহিয়াছে। উত্ত ফেক চক্রের ভিন্ন ভিন্ন খাঁজে মালদাঁড় পরাইলে 
চরকার ফে“ক 'বাভন্ন রকমের হইবে। কোন্‌ খাঁজে মালদাঁড় 
পরাইলে ফে'ক কত হইবে তাহা সন প্রয়োগে জানা যাইতে 
পারে। সবিধার জন্য নিম্নে আমরা বিভিন্ন খাঁজে মালদাঁড় 
পরাইলে গাঁণাঁতক ও ব্যবহারিক ফে'ক কত হইবে তাহার একটি 
তালিকা প্রদান কারলাম। 


চক্লপারিবৰ্তনে ফে+কের পাঁরবর্তন 
৪ চ গাণিতিক ব্যবহারিক 
ফেক ফেক 
১৪ ৪৯৫ 88 ও 
২35 68৮, ৪৮ 
SSA ৫৬. ৫০ 
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উপয্যস্ত হিসাবে মুখ্যচক্ক ৫৪4 এবং ফেক বেলন ৭“ 


ধরা হইয়াছে। 
সূতার পাক 

সণ্ডালক ও সঞ্চালিত ব্যাস ৪_সাধারণ চরকায় টেকোকে 
ঘ;রাইবার জন্য যে চাকাটির ব্যবহার করা হইত তাহার ব্যাস 
১২ ইট হইতে ৩০ ইট পর্যন্ত দেখা গিয়াছে । সরু সুতা 
কাঁটিতে পাকের প্রয়োজন বেশী হয় বালয়া টেকোর ঘূর্ণন 
বাড়াইবার জন্যই চাকার ব্যাস বাড়ানো প্রয়োজন হইত । যে ব্যাস 
টেকোকে ঘুরায় তাহাকে সণ্ডালক ব্যাস এবং সণ্টালক ব্যাস দ্বারা 
যে (অর্থাৎ টেকো) চালিত হয় তাহাকে সণ্ডালিত ব্যাস বলে। 
_ সাধারণ চরকায় সণ্ডালক ব্যাস উধৰ্ব'পক্ষে ৩০ হাণ্ডি ছিল। 
অম্বর চরকায় সণ্টালক ব্যাস ৪১3“ ইণ্চি পর্যন্ত দাঁড়াইতেছে। 
বর্তমান ৩ নং ও ৪নং মডেলের চরকায় চাকার অবস্থান যে ভাবে 
এ চরকায় গাঁতিচক্রের ব্যাস আরও বাড়াইয়া সণ্টালক ব্যাস আরও 
বাৰ্ধত করিতে পারেন। বলা বাহ্‌ল্য, অম্বর চরকার এই 
সণ্টালক ব্যাস কয়েকটি চক্রের ঘূর্ণনের ফল-সমাণ্টি মান ৷. 
মুখ্যচক্র একবার ঘুরাইলে বড় দাঁতচক্ল একবারই ঘুরে । বড় 
দাঁতচক্লের সঙ্গে ১২ দাঁতের ছোট দাঁতচক্লাট সংযোজিত বাঁলয়া 
বড় দাঁতচক্ল একবার ঘ্যারলে ছোট দাঁতিক্র ১০০+১২-৮৪ বার 
ঘুরে। ছোট দাতিচক্রের ধরাতে ৫ ইণ্সির গাঁতচক্র সংযুক্ত 
বলিয়া মখ্যচক্ক একবার ঘারলে গাঁতিচক্র ৮ বারই ঘারবে 
এবং যেহেতু গাঁতচক্রের ব্যাস ৫“ সেইহেতু মোট সণ্ঠালক ব্যাস 
দাঁড়াইতেছে ৫%৮৪=৪১২ ৷ টেকোর ব্যাস ১২ হইলে 
উধর্পক্ষে আমরা এই চরকায় টেকোর ঘূর্ণন পাইতে পারি 
৪১৯৫১২5২২২7 

প্রয়োজন অন্যযায়ী শুধু টেকোর ব্যাস পাঁরবর্তন কাঁরয়া 
আমরা এই চরকায় ১৬নং হইতে ৫৫নং পর্যন্ত সূতা কাটিতে 
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পাঁর। ৪০ সতে গাঁতচক্লের পারবর্তে আরও বড় চক্র 
লাগাইলে ১০০ বা তদধর্ব নম্বর পর্যন্ত সূতা ইহাতে কাটিবার 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ১৬ নম্বরের নীচের সূতা কাটার 
জন্য গাঁতিচক্রের ব্যাস আরও কম রাখা দরকার। অন্যথায় সুতায় 
পাক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। 
কত নম্বরের সৃতায় কত পাক দরকার এবং এ পাক আমরা 
{কিভাবে পাইতে পারি এইবার তাহা দেখা যাউক। সাধারণ 
চরকায় সুতার নম্বরের বর্গমূলকে ৪ দ্বারা গুণ কাঁরলে যে 
সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই সেই নম্বরের সূতায় ই প্রতি পাক 
লাগবে বালয়া ধার্য হইয়াঁছল। অর্থাৎ সাধারণ চরকায় 
সৃতার পাকের নিয়ত রাশ ছিল ৪। অন্বর চরকায় 
নিয়ত রাশ ৪ এর স্থলে ৪৷৷ ও ৫ রাখবার অনেকেই পক্ষপাতী 
পাক বেশ কম দেওয়া সুতার নম্বরের উপর নির্ভরশীল হইলেও 
তলার আঁশকে আমরা উপেক্ষা করতে পাঁর না। সুতরাং 
আমার মনে হয়, তূলার আঁশকেও যাদি আমরা পাক কম 
দেওয়ার অন্যতম উপজীব্য বািয়া ধার তবে যে তলায় যে 
নিয়ত রাশি স্থির করা সঙ্গত হইবে। সেদিক হইতে নিল্নোন্ত 
নম্বরের জন্য নিম্নোন্ত নিয়তরাশি ধরা যাইতে পারে। 
পাকের নিয়ত রাশি ৪ 
নং ১৪ ররর ৪ 
১৬ নং--৩২ নং 
৩৬ নং এবং তদ ........------ 
নিম্নোস্ত সত্রাট কাজে লাগান যাইতে পারে। 
সূত্রঃ_সূতার নম্বরের বর্গমূল ২ নিয়ত রাশ 
=প্রাত ইণ্ডতে প্রয়োজনীয় পাক। 
শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ১ হইতে ৭০ সংখ্যার বর্গমূল। 
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কত হইবে তাহার একটি তালিকা পাঁরাঁশন্টে দেওয়া হইল। 
কত নম্বরের সুতার নিয়ত রাশি কত তাহাও উপরে উল্লাখত 
হইল ৷ উহার সাহায্যে উপরোন্ত সত্ৰ প্ৰয়োগে যে কোন নম্বরের 
জুতার ইঞ্চি প্রাত পাক খুব সহজেই বাহির করা যাইতে পারে। 
তব: ১০ হইতে ৭০ নম্বর পর্যন্ত সুতার হীণ্ট প্রাত পাক কত 
দরকার তাহার একাট তালিকা আমরা 'নন্নে দিলাম ৷ 

নম্বর অনুযায়ী ইণ্ডি প্রাত পাক ৪__ 


সুতার নিয়ত ইণ্ডিতে 
নম্বর রাশ পাক 
১০ 8 ১২:৪ 
১২ 8 ১৩-৬ 
১৪ 8 ১৪.৮ 
১৬ ৪.৫০ ১৮.০ 
১৮ ঢ় ১৮-১৯ 
২০ টী ১৯-৮ 
২২ rr ss ২০.৭ 
২৪ ১৮ ২১৯৬ 
২৬ i ২২: 
২৮ নু ২৩-৪ 
৩০ ৰ ২৪.৩ 
৩২ খে ১৫.২ 
৫.০ ৩০.০ 

৩৬ 8:৭৫ ২৮৫ 
৪.৫০ ২৭.০ 

6০ ৩১: 

৪০ 8.৭৫ ২৯:১৯ 
8.60 ২৮.৩ 
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৪৫ ০ ৩৩.৫ 
৫০ $*০ ৩৫:৩ 
৫৫ ৰি ৩৭.০ 
৬০ pt ৩৮.৫ 
৬৫ ৪০.৩ 
৭০ Ls 8৬-৮ 


উন্ত তালিকায় ৩৬ ও ৪০ নম্বর সূতায় ৩টি নিয়ত রাশি 
ধরিয়া ইণ্চি প্রাত পাক দেখান হইয়াছে। নবসারী ও সূতা 
তলায় সাধারণতঃ অন্বর চরকায় ২২ হইতে ৩২ নং পযন্ত 
সুতা কাটার কথা৷ ৩৬ নং হইতে তুলার পাঁরবর্তন করা উচিত। 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কাটুন সুরত তূলায়ই ৪০ নং পর্যন্ত 
সূতা কাটিয়া আনে। সেক্ষেত্রে নিয়ত রাশি ৪.৭৫ বা ৪.৫০ 
ধরিয়া সুতায় পাক দিলেও সূতার শান্ত বিশেষ কম হয় না। 
এই জন্যই উত্ত সঞ্গমস্থলে আমরা তিনটি নিয়ত রাশিরই ইণ্ি 
প্রাত পাক সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। 


অম্বর চরকায় সুতার পাক এবং সেই পাক পাইবার জন্য 
টেকোর ঘূর্ণন বিশেষ গ্রুত্বপূর্ণ। টেকোর ঘূর্ণন সম্পর্কে 
আলোচনার পূর্বে আমরা কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা 
করিয়া নিতোঁছ। অন্বর শিক্ষার্থীকে প্রায়ই এই সকল শব্দের 
সম্মখীন হইতে হইবে। 
ঘমঃ__মৃখ্যচক্ একবার ঘ্যারলে অন্যান্য যে চক্র যতবার 
দ্যরে তাহাকে সেই চক্রের ‘ ৰুম বা স্বর্ণ বলে। মনে করুন 
মূখ্যচর একবার ঘুরাইলে ফেক চক্র তিনবার ঘরে। সেক্ষেত্রে 
ঘুমাও ৫-এক মিনিটে মৃখ্যচক্র যতবার ঘ্রান হয় তাহাকে 
বলে “ঘুমাও” । ঘূুমাও-এর দ্বারা চরকা বা বেলনী করুপ 
ত ঘুরান হয় তাহা বুঝা যায়।- 
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টেকোর ঘূর্ণন-ঘেঃমু)৪__মৃখ্যচক্র একবার ঘনারিলে টেকো 
যতবার ঘুরে তাহাকে টেকোর “ঘুম” বা ঘূর্ণন বলা যাইতে 
পারে! মনে করুন মৃখ্যচক্র একবার ঘ্যারলে টেকো ১৬৬ বার 
ঘুরে। টেকোর ঘূর্ণন বালিতে আমরা এই ১৬৬ বুঝিব। 


__ টেকোর দৌড়ঃএক মিনিটে টেকো যতবার ঘুরে তাহাকে 
ঘূুর্ণনকে চরকার ঘুমাও-এর দ্বারা গুণ কাঁরতে হইবে। মনে 
করুন কোন কাটননৌ ৬০ ঘুমাওতে চরকা কঁটিতেছেন। এ 
চরকায় টেকোর ঘূর্ণন ১৬৬ ৷ সেক্ষেত্রে টেকোর দৌড় হইবে 
১৬৬৯৬০-১৯৯৬০। 

সুতার দৌড় ঃ_এক মিনিটে যত সূতা বাঁহর হয় তাহাকে 
বলে সূতার “দৌড়? । মনে করুন ম্যখ্যচক্রের ঘুমাও ৬০ 
ফেক ৬“, এ চরকায় সুতার দৌড় কত? 

ম.খ্যচক্র মিনিটে ৬০ বার ঘুরে । সুতরাং ৬০%৬=৩৬০ 
ইণ্যি সমতা একটি টেকোতে কাটা হয়। অম্বর চরকায় ৪ 
টেকো। অতএব ৩৬০“%৪=১৪৪০“ বা ৩০ তার সূতা 
মিনিটে কাটা হইতেছে। অতএব & ক্ষেত্রে সুতার দৌড় ৩০ 
তার বলিতে পারি। 


টেকোর নম্বরঃ_টেকো বিভিন্ন রকমের হয়। টেকোর 
পির ব্যাসের উপরেই টেকোর বিভিন্নতা মুখ্যতঃ নির্ভর করে। 
এই পলির ব্যাস ১২৮হইতে ৩ পর্যন্ত সাধারণতঃ হইয়া 
থাকে। পলির ব্যাসকে ৪ দ্বারা গুণ কাঁরলে যাহা হইবে 
টেকোর নম্বর তত। এই ৪ টেকোর নম্বর বাঁহর কারবার নিয়ত 
রাশি হিসাবে গণ্য, যেমন ১8“ ব্যাসকে ৪ দ্বারা গুণ কাঁরলে 
টেকোর নম্বর দাঁড়াইবে ৭ ৷ অনরুপভাবে ২ ব্যাসের টেকো 
৮ নং, ২২ ব্যাসের ১০ নং এবং ৩ ব্যাসের ১২ নং হইবে। 

টি তিন তার আলে 
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পূবেহই করা হইয়াছে । এবার সেই পাক আমরা কিভাবে পাইতে 
পার তাহা বুঝা দরকার । 
টেকোর ঘূর্ণনের উপরই পাক নির্ভর শীল ৷ অতএব আমরা 
টেকোর ঘূর্ণন বাহির কারবার সূত্রটি প্রথম বলিতোছ। টেকো 
ভাবে ঘুরে_কোন্‌ কোন্‌ চক্রের সংগে তাহার সম্পর্ক তাহা 
পুবেহি উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ব্যাপারকে ভাত্ত কারয়াই 
টেকোর ঘূ্ণনের সূত্র নিম্নোন্তভাবে ব্যক্ত হইল। 
টেকোর ঘূর্ণন বাহির কাঁরবার সূত্র ৪ 
(বড় দাঁত চক্রের দাঁত) (গাঁতচক্র ব্যাস) 
(ছোট দাঁত চক্রের দাঁত) (টেকোর পলির ব্যাস) 
=টেকোর ঘর্ণণ। 
উদাহরণঃ-_বড় দাঁতচক্র ১০০ দাঁত 
ছোট দাঁতচক্ ১২, 
গাতিচক্র ৪০ 
টেকোর পঢাল ২“ 
প্রয়োগ ঃ--(১০০) (৪০) 
ণ (১২) (২) 
উপরোন্ত সন্ৰোন্ুযায়ী টেকোর ঘূর্ণন যাহা দেখা যাইতেছে 
বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা পাওয়া যায় না। ইহার কারণ 
চাকাগ্যালর ব্যাস অনেক সময় যথাযথ থাকে না। তাহা ছাড়া 
মালদাঁড় সব সময় একই ভাবে টান থাকে না। এই সকল 
কারণে আঁভজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে টেকোর গাণিতিক ঘূর্ণন 
গাণিতিক ফেক এবং গাঁণাতিক গণক বাস্তবে শতকরা 
১০।১২ ভাগ কম হয়। অম্বর চরকায় বেলনের ভূমিকা প্রসঙ্গে 
আমরা দোঁখয়াছি ফে'ক বেলন যতটা বাহির করিয়া দিতেছে 
টেকো ঘাঁরয়া তাহাই পাক 'দিতেছে। ফেক বেলন 'কতটা 
তুলা বাহির করে তাহার গাণিতিক হিসাব ফেক প্রসঙ্গে 


₹১৬৬ই 
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আমরা আলোচনা করিয়াছি । ফিস্‌লন্‌ (5175258) ফে'কেও 
যেমন হয় টেকোর ঘূর্ণনেও তেমনই হয়। কাজেই টেকোর 
ঘর্ণনের ব্যাপারে আমরা িসলন্‌ বাবদ কিছু ছাড় না দিয়াই 
গাণিতিক ঘূর্ণন ও গাণিতিক ফে'ককে ভিত্তি করিয়া পরবতণঁ 
হিসাবগুলি দেখাইতেছি। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য, সুতার 
দৌড়ের হিসাব কাঁরতে গাণিতিক অঙ্ক যাহা দাঁড়াইবে তাহা 
হইতে শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিয়া হিসাব কাঁরলে প্রকৃত সূতার 
পরিমাণ পাওয়া যাইবে। আমরা নিম্নে কত নম্বর টেকোতে 
গাঁতচন্ত ভেদে কত ঘূর্ণন পাওয়া যাইবে তাহার একটি 
তালিকা দিতেছি। 
টেকোর নল্বর ও গাঁতচ্ ভেদে টেকোর ঘ:্ণ'ন 
টেকোর নং টেকোর ব্যাস গাঁতিক্র ৪০৮ গতিচক্ল ৪৪” 
৬ 


১:৫০ ২২২ ২৪৪ 

9 ১-৭৫ ১৯০ ২০৯ 
৮ ২:০০ ' ১৬৬ ১৮৩ 
৯ ২-২৫ ১৪৮ ১৬২ 
১০ ২:৫০ ১৩৩ ১৪৬ 
১১ ২:৭৫ ১২১ ১৩৩ 
১২ ৩.০০ ১১১ ১২২ 


উপযুক্ত হিসাবে টোকোর ঘূর্ণন কি ভাবে আমরা কত 
পাইতে পরি তাহা দেখান হইয়াছে। ইতিপূর্বে আর একটি 
তালিকায় কত নম্বর সূতায় ইণ্টিপ্রাত কত পাক দরকার তাহাও 
দেখান হইয়াছে। এই দুইটি তালিকা হইতে কত নং সূতা 
কাটিতে আমরা কত নং টেকো এবং কত সতের গাঁতচক ব্যবহার 
কাঁরব তাহা বাহির করা যাইতে পারে। উন্ত তাঁলকান[যায়ী 
টেকোর ঘূর্ণনকে চরকার ফেক দ্বারা ভাগ করিলেই ইণ্ডি প্রতি 
কত পাক কত নং টেকো দিতে পারে তাহা বাহির হইবে। 
তব; শিক্ষার্থীদের স্মাবধার জন্য কত ফে'কে কত নম্বরের 
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টেকো এবং কত ব্যাসের গাঁতচক্র ব্যবহার কাঁরলে প্রাত ইণ্ডিতে 
কত পাক পাওয়া যাইবে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিতোছি। 
সুতার নম্বর অনুযায়ী হা প্রাত কত পাক দরকার তাহা 
দৃচ্টে কত নং টেকো এবং কত ব্যাসের গাঁতচক্ ব্যবহার কাঁরতে 


হইবে তাহা অবলালাক্রমে স্থির করা যাইবে। 

ফেক অন্যুযায়। টেকোর লম্বর ও গাঁতচক্র ভেদে প্রাত ইণ্ডিতে 
প্রাপ্ত গাক। 

টেকোর গাতিচক্র ৪০ গাঁতিক্র ৪৪“ 


২. ফে৪৯4ফে &৬%কফে ৬৬৮ ফে ৪৯৮ ফে ৪১ ফে৬৬ 
৬ ৩.৮ ৩১৩ ২৬৯ ৩৯৪ ৩৪-৫ ২১৯.৫ 
৭ ৩০৭ ২৬.৮ ২৩.০ ৩৩৭ ২৯:৫ ২৫:৩ 
৮ ২৬৮ ২৩.৪ ২০১ ২৯৫ ২৫:৮ ২২:১ 
৯ ২৩:৯ ২০.৯ ১৭৯ ২৬১ ২২:৯ ১৯৬ 
১০ ২১৪ ১৮.৮ ১৬.১ ২৩.৫ ২০.৬ ১৭.৬ 
১১ ১৯-৫ ১৭.১ ১৪৬ ২১৪ ১৮-৮ ১৬-৯ 
১২ ১৭.৯ ১৫.৬ 5৩.৪ ১৯:৭ ১৭:২ ১৪:৭ 
উপারউন্ত তালিকা হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে ৪০ 
সতের গাঁতচক্ত এবং ৬ নম্বর টেকো ব্যবহার করিলে আমরা 
প্রতি ইণ্ডিতে উধ্ঃপক্ষে ৩৫.৮ পাক পাইতে পারি। 6০ 
নম্বরের সূতা কাটতে প্রাত ইণ্ডিতে পাক প্রয়োজন ৩৫-৩। 
সুতরাং ৩ নং ও ৪নং মডেলে শ্নধ্য টেকোর নম্বর পরিবর্তন 
কাঁরলেই আমরা ৫০ নং পর্যন্ত সূতা কাটিতে পারি। 


তার পাকে নথ্‌ন'র ভূমিকা ৰি 


টেকোর পাক সম্পর্কে আলোচনা হইল। এখানে একটি 
কথা বলা প্রয়োজন টেকো ঘ্যারলেই অম্বর চরকায় সুতা পাক 
এ 
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হইবে কি? সাধারণ চরকায় যেমন যেমন পাঁজ হইতে তূলা 
পাক হইয়া সুতায় রূপাল্তারত হয় তেমন তেমন বাঁ হাতাঁট 
টানিয়া যাইতে হয়। যদি বাঁ হাত পাকের সংগে সংগে এবং 
তুলা ছাড়ার অনুপাতে টানা না যার তবে সুতায় আঁতারন্ত 
পাক লাগার ফলে সুতা 'ছি'ড়য়া যায়। অস্বর চরকায় সূতাটা 
পাক হওয়ার সংগে সংগে বাঁবনে জড়াইতে থাকে । সাধারণ 
চরকার টেকোর গায়েই সূতা জড়ান হয় এবং টেকো হইতেই 
সমতা সোজা পাক পায়। অন্বররেকার টেকোতে সূতা জড়ায় না 
জড়ায় বাবনে। বাঁবনের সাথেও সূতা সোজা জাঁড়ত নহে। 
চুড়ির গায়ে ইংরেজী ০ অক্ষরের মত একটি ইস্পাতের পাতলা 
বলয় সংবো।জত আছে। উহার মধ্য দিয়া সূতা বাঁবনে জড়ায়। 
(0৭৩15). হিন্দীতে উহার নামাকরণ হইয়াছে নথ্‌নী। 
নেয়েদের নাকের নথের মতই ইহার আকৃতি। উহা চুড়ির উপর 
দিয়া টোকোর ঘূর্ণনের সাথে সাথে ঘুরতে থাকে। প্রকৃত 
প্রস্তাবে, এই নথ্‌নী বাবিনে সূতা জড়ায় এবং সূতায় পাক 
দিতেও সাহায্য করে ৷ নথ্‌ন? যাদি না থাকে তবে টেকো ঘুরিলেও 
সুতায় পাক হইবে না। আবার নথ্‌নীর অভাবে বাঁবনও সূতা 
জড়াইতে পারিবে না। নথ্‌নীর নানা রকম ওজন হয়। সুতার 
নম্বর, চুড়ির ব্যাস, বাবিনের ব্যাস, টেকোর গাঁত এবং 
সময় সময় আবহাওয়ার গতি প্রকাতির উপরও নথ্‌নীর নম্বর 
বা ওজন নির্ভর করে। নথ্‌নীর ওজন অনুযায়ী নথ্‌নীর 
নম্বর নিধাঁরত আছে। ১০০ নথ্‌নশর ওজন ৯০ গ্রেণ হইলে 
এ নথ্‌নীর নম্বর ১ হইবে। আবার একশত নথনণর ওজন 
যখন ১০২০ গ্রেণ হইবে তখন উহার নম্বর হইবে ৩০ একশত 
নথমীর ওজন যখন ৮০ গ্রেণ হইবে তখন এ নথনীর নম্বর 
হইবে ১/০--৪৫ গ্রেণ হইলে ৬/০- এই ভাবে নম্বর বাড়ার 
সংগে সংগে ওজন কামতে কামতে ৩০/০ নম্বরের ১০০ টি 
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নথ্‌নীর ওজন হইবে ৫ গ্রেণ (১ তোলা-১৮০ গ্রেণ)। মোটা 
সভার ভারী এবং সরব সুতায় হাল্কা নথ্‌ন ব্যবহার কাঁরতে 
হয়। নখনীর নম্বর দুই প্রকারের । এক প্রকার_১, ২, ৩ 
ইত্যাদি, অপর প্রকার ১/০, ২/০, ৩/০-- ১1, ২ ।ও, ৩।ও-_ 
এই ভাবে উচ্চারিত হয়। ১ নং নথ্‌নী সব চেয়ে পাতলা, ২ 
নং তদপেক্ষা ভারী, এই ভাবে ৩০ নং নথনণ সবাঁপেক্ষা ভারী 
হইবে। অপরাঁদকে ১/০ নথ্‌নঈ অপেক্ষা ২/০ নথনী হাল্কা, 
এই ভাবে ৩০/০ সর্বাপেক্ষা হাল্কা। কত নম্বরের সূতা বা 
পাঁজে কত নম্বরের নথ্‌নী সাধারণতঃ ব্যবহার কারতে হইবে 
তাহার একট তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। পূর্বেই বালয়াছ 
নথ্‌নীর নম্বর শুধু সুতার নম্বরের উপরই নির্ভর করে না। 
কাজেই যত নম্বরের সূতার জন্য যত নম্বর নথনণ ব্যবহারের 
কথা এইখানে বলা হইল ক্ষেত্রবিশেষে ইহার সামান্য হেরফের 
কাঁরতে হইতে পারে। 


সূতার নম্বর অনবযায়ণ ব্যবহার্য নথ্‌নীর নম্বর 
সত্মায় নথ্‌নীর নম্বর 
মং চুঁড়ির ব্যাস যখন 
৯২৫ ১০ Se 
8 ৯ ১০ = 
৬ ৭ ৮ = 
১০ ৩ 8 ৫ 
৯৯ হ্‌ ৩ 8 
১৪ > ২ ৩ 
টি ১/০ ১ ২ 
৯৮ ২/০ ১/০ ১ 
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২০ ...৩/0 ২/০ ৯/০ 
২২ 8/0 ৩/০ ২/০ 
২৪ €/0 8/0 ৩/০ 
২৮ ৬/০ ৫/০ 8/0 
৩২ ৮/০ ৬/০ 6/0 
৩৬ ১০/০ ৮/০ ৭/0 
80 ১২/০ ১০/০ ৮/০ 
৫০ ১৪/০ ৯২/০ ৯০/০ 
৬০ ১৬/০ ১৪/০ ১২/০ 
৭০ ১৮/০ ১৬/০ ১৪/০ 
এবার নথ্‌্নীর গাঁত সম্পর্কে 1কাণ্ডিত আলোচনা করা 


মাইতেছে। নথ্‌নী কি ভাবে ঘুরে? চুড়ির গায়ে নথ্‌নশীকে 
জোর কাঁরয়া বসাইয়া দিতে হয়। একটা লক্ষ্য করিলেই বুঝা 
যাইবে, নথ্‌নী 'কতকটা স্প্রি-এর কাজ করে! স্প্রিং 

চাইয়া কোন অবস্থায় রাখলে সে তাহার স্বাভাবিক অব:থায় 
আসিতে চায়। যে শান্ত এরুপ কাজ করে তাহাকে বলে 
কেন্দ্ৰগামী শক্তি (Centripetal force’. আর যে শান্ত কোন 
কেন্দ্ৰ-প্রতিমখী শান্ত Centrifugal force) | নথ্‌নাঁর স্প্রিং 
এর কার্য তাহাকে কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে। আর বাঁবনে 
যখন সূতা জড়ান হইতেছে তখন সূতা তাহাকে বাহিরের দিকে 
নিয়া যাইবার জন্য টানতেছে। এই টানাটানির ফলেই নথ্‌নী 
সম্মুখাদকে চাঁড়ির গা বাহিয়া ছুটিতেছে। কেন্দ্রপ্রাতমখী 
শন্তি যদ কোন বিশেষ কোণ হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে 
তবেই মাত্র সে সম্নুখ-গাঁত পায়। বাঁবনের সূতা যাঁদ ৩০, 
এর কম কোণ হইতে নথনীকে আকর্ষণ করে তবে সে সম্মুখ- 
গাঁত পাইবে না। এইজন্যই ববিনের ব্যাস কমপক্ষে চুড়ির 
ব্যাসের অর্ধেক হওয়া দরকার। তাহা না হইলেই র্‌ 
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সূতা ৩০% এর কম কোণ্‌ হইতে নথনীকে আকর্ষণ কাঁরবে; 
ফলে নথ্‌নীতে গাঁত-সণ্ডার হইবে না। অপর কথা, নথ্‌নী 
যখন চুঁড়র উপর সূতাকে নিয়া দৌড়াইতে থাকে তখন সুতার 
একটা ভার তাহাকে বহন কারতে হয়। এই ভার যখন বেশী 
হয় তখন সে চালতে পারে না। অথবা সামান্য চলতে গেলেই 
সূতা ছিপড়য়া যায়। আবার নথ্‌না যতটা ভার নিয়া দৌড়াইতে 
সক্ষম ভার যাঁদ তদপেক্ষা কম হয় তবে নথ্নীর নিকটে সুতা 
বেলুনের মত ফাঁপিয়া উঠে। সেক্ষেত্রে নথ্‌নীর ওজন বাড়ানো 
দরকার। আবার যেক্ষেত্রে সথ্‌নী সুতার বোঝা টানিতে 
অক্ষম সেক্ষেত্রে নথ্‌নীর ওজন কমানো দরকার । 

টেকো ও নথ্‌নীর মধ্যে কে বেশী ঘুরে এই প্ৰশ্ন সময় সময় 
উঠে। টেকো হইতে নথ্‌নী গাঁত পায়। কাজেই মনে হইতে 
পারে উভয়েই সমান গাঁততে ঘ্যরে। কিন্তু তাহা নহে। 
নথ্‌নীকে ঘুরিবার সময় সংঘর্ষের জন্য কিছুটা 'পিছাইয়া 
পাঁড়তে হয়। টেকো এক মিনিটে কত বার ঘরে, এ সময়ে 
ফে‘ক অন্যায় কতটা সূতা পাকের জন্য বহির্গত হয়, 'এবং 
ববিন তাহার ব্যাস অনুযায়ী এ সময়ে কতটা সুতা জড়াইতে 
পারে তাহা অণ্ক কয়া দেখিলেই নথ্‌নী কতটা কম ঘুরে বুঝা 
যাইবে। টেকো হইতে নথ্‌নী সাধারণতঃ শতকরা দুইভাগ 
কম ঘরে। 

তেল দেওয়া 

যন্ত্র যথাযথভাবে পাঁরচ্কার কারিয়া প্রতিদিন তৈল না 
দিলেই উহা নষ্ট হইয়া যায়। এবং তৈলবীবহীন যন্ত্রে কাজ 
করাও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অন্বর চরকায় কাটুনীদের 
এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার। চরকা ও বেলনার 
কোথায় কোথায় তৈল দেওয়া দরকার তাহা নিম্নে ব্যস্ত হইল। 
অয়েল ক্যানের সাহায্যে এই সকল স্থানে তৈল দিতে হইবে। 
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বেলনীতে 

তৈল দিবার স্থান 
১। সঞ্চালক ধরার কাঠের বেয়ারং 
২। গাঁতচক্ 
৩। দাঁতচক্লের দাঁত 
৪ পকড় বেলন ধূরার বেয়ারিং 
৫ ৷ ফেক বেলন ধরার বেয়ারং 
৬ ৷ ডাব্বা ধূরা 
৭। রবারী বেলনের ধূরা 
৮। ডাব্বা সণ্ডালক 


&/00 এ এা এদা UY AN 


মোট ১৬ 

বেলনীতে উপরোক্ত মোট ১৬ স্থানে তৈল দিতে হইবে। 
চন্নকাতে তেল 1দবার স্থান 

১। সণ্ডালক ধরার কাঠের বেয়ারিং 

২। গাঁতচক্ক ’ ১, 

৩। পকড় বেলন ধুরার বেয়ারং 

৪1 ফেক বেলন ধরার বেয়ারিং 

€। পানচক্ত ধরার বেয়ারং 

৬ ৷ দুই তনাও চক্র ধূরা 

৭। আঁধার পটি ও টেকো মো চিয়ার চম্‌রেখ্‌ 

৮। দাঁতচক্লের দাঁত 

৯। চাড়র উপর 

১০। চুড়ি পাঁট্রর নলা 

১১! গুটকা নলী 


জ্2/00 ৮ শভ% // 77 এ%ঢ 1 51 7/ 


মোট ৩৫ 
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চরকাতে উপরোক্ত মোট ৩৫ স্থানে তেল দেওয়া দরকার, 
তেল দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হইবে যাহাতে রবারী বেলনের 
বা গুট্কার রবারে তেল না লাগে। টেকোর চমূরখের সততা 
সব সময়ে যাহাতে তেলে ভিজা থাকে তংপ্রাত বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। 


আতা কাটার গতি £_অম্বর চরকায় ৮ ঘন্টায় ৮ লাছ সৃতা 
কাটতে পারলে শিক্ষার্থী কুশলতা লাভ কাঁরয়াছে বালয়া গণ্য 
করা হয়। ভোক ওহ তা হইতে পাঁজ প্রস্তুতের 
এবং সৃতা লাট যাবতীয় প্রক্রিয়াগনল করিয়া ৮ ঘণ্টায় ৮ 
লাছি সূতা কাটা। আমরা যে সকল প্রক্রিয়ার আলোচনা পুর্বে 
কারিয়াছ মুখ্যতঃ তাহা তনভাগে 'িভন্ত। (১) ধোনাই (২) 
পাঁজি করা (৩) সো কাটা। এই ভিনভাগকে আবার কয়েকটি 
উপ-বভাগে বিভন্ত করা যার। কতক্ষণ সময়ের মধ্যে এইসকল 
উপ-বিভাগণয় প্রার্িয়াগলি করিতে পারিলে ৮ ঘণ্টায় ৮ লাছি 
সূতা হইতে পারে তাহার একটি সময় নির্ঘণ্ট নিম্নে দিতোঁছ। 
এই নির্ঘণ্ট খাঁদ গ্রামোদ্যোগ কামিশনের অম্বর চরকা শিক্ষা 


বিভাগের 'ভিরেক্টার কৰ্তৃক রচিত। 
ধোনাই প্রক্রিয়ার সময় নৈর্ঘন্ট 
ক্লামক নং উপ-প্রক্রিয়া পরিমাণ সময় 
১। উতলা বাছাই ১৬ তোলা ৫ মিনিট 
২। জালর উপর Gre ' 
তলা পেটাই ৫ 


৯৬ তোলা তুলাকে 


ও। ১ তোলা হিসাবে 
} ১১ ৪ 29 
ৰ? ১৬ ভাগে বভন্ত করা 
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৪! উক্ত ১৬ ভাগ 
32 33 
তলাকে বেলনীর ১৬ 


&। বেলনীতে ধোনাই 
উপযোগী পানা ১৬ পাটা ১৬ ” 
তৈয়ারীর জন্য পেষাই 

৬ ৷ মোঁটয়ায় ধোনাই ৷ 
প্রাত পাট্রা ৩ মানট ১৬ পাটা ৪৮ ৰ 
হিসাবে 

৭। প্রেসপাট্রতে পেষাই 
উপযোগী পাটা তৈরী ১৬ 7৯৬ 


এক প্রক্রিয়া হইতে অপর প্রাক্রয়া় মোট সময় নষ্ট 
১০ মাঁনট। 


ক্ামক উপপ্প্ক্রিয়ার কতবার বিবরণ প্রাক্রিয়াল্তে সময় 
নং ‘নাত প্রাত পাটা বা 


১৷ পেষাই ৪ ২ মানটে 


প্রাতবার 
৪ ভাঁজ 
১৬ পাটা 
২। পেষাই_ শেষ পাটা ১ ১৬ পাটা ' ১৬ ১০ মিঃ 
২ ভাঁজ 
৩। ১ম পাক ১৬ পাটা ৬০ ১৬ মি 
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৪। ৩ লহরে 1বভান্ত ১৬ পাটা ২০ ৩২ মিঃ 


৷ ২য় পাক ১৬ পাটা ৮০ ৩২ মিঃ 
৬৷ ২ লহরে বিভান্ত ১৬ পাটা ৪০ ৩২ মিঃ 
৭। ৩য় বা শেষ পাক ১৬ পাটা ৬০ ৩২ মিঃ 
৬1, 

মোট ১৮৬ মানট 

বা ৩ ঘণ্টা 


সৰ ৯৮2১ 
উপ হিসাব মতে ধোনাই ও পাঁজ করতে ৫ ঘণ্টা সময় 
ব্যায়ত হইবে বাঁলয়া দেখা যায়। অবশ্য বর্তমান কাচ্চি কাতাই 
পদ্ধতিতে সময় আরও কম লাগে । যাহাই হউক, পাঁজ করিতে 
৫ ঘণ্টা সময় গেলে সূতা কাটিবার জন্য ৩ ঘণ্টা সময় হাতে 
থাকে। সূতা নাটাই করার সময় পৃথক। এখন দৌখতে হইবে, 
{তন ঘণ্টায় ৮ লাছি সূতা কাটিতে হইলে কত ফেকে কত 
ঘুমাও দরকার । ফেক জানা থাকিলে এক ঘণ্টায় কত তার 
সূতা কাটিতে কত ঘ্ঃমাও দরকার তাহা অংক কাঁষয়া বাঁহর করা 
যাইতে পারে! ফেক ও ঘুমাও প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা 
ফে'কে কত ঘুমাওতে ঘণ্টায় কত তার সূতা হইবে তাহার একটি 
তালিকা নিম্নে 1দলাম ৷ 


ফে'ক ও ঘুমাও অলক প্রতি ঘণ্টায় উৎপন্ন সতো 
ঘণ্টায় গাঁত (তারে) 


ঘুমাও ফেক ফেক ফেক 
৪১৯) ৫৬ ৬৬ 

৩০ ৯২৮ ১০৬০ ১২৩৭ 
৩৫ ১০৮২ ১২৩৭ ১৪৪৩ 
০ ১২৩৭ ১৪১৪ ১৬৫০ 
3 ১৩৯২ ১৫৯৯ ১৮৫৬ 
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৫০ ১৫৪৬ ১৭৬৭ ২০৬২ 
৫৫ ১৭০১ ১৯৪৪ ২২৬৮ 
৬০ ১৮৫৬ ২১২১ ২৪৭৫ 
৬৫ ২০১০ ২২৯৮ ২৬৮১ 
৭০ ২১৬৫ ২৪৭৫ ২৮৮৭ 
৭ ২৩২০ ২৬৫১ ,. ৩০৯৩ 
৮০ ২৪৭৫ ২৮২৮ ৩৩০০ 


উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা কাঁচা ফেক, পাকা 
ফে'ক ও ফিসলন বাবদ শতকরা ১০।১২ ভাগ পর্যন্ত কম 
হইতে পারে৷ 
উক্ত তালকাদ্‌জ্টে ৩ ঘণ্টায় ৮ লাছি সূতা কাটিতে গেলে 
চরকার ঘুমাও ৬০ হওয়া দরকার । বেলনী বা চরকায় ধারে 
ধারে শিক্ষার্থী যাহাতে এই ঘুমাও দিতে অভ্যস্ত হয় তৎপাঁত 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শম্ভু সমর্থ লোক ৮০ ঘূমাওতে 
চরকা বা বেলন চালাইতে পারেন। ঘণ্টায় ১০০ ঘুমাওতে 
১ ঘণ্টা চরকা চালাইয়াছেন এবং কিছুক্ষণের জন্য ১২০ 
ঘদমাওতে, চরকা চালাইয়াছেন এরুপ দ্টান্তও দেখা গিয়াছে। 
যাহাই হউক, অম্বর চরকার শিক্ষার্থঁকে কুশলতা লাভ কাঁরতে 
হইলে ন্যনপক্ষে ৬০ ঘূুমাওতে চরকা বেলন চালাইতেই 


|| 
কাটনাঁর শিক্ষাকালীন গাঁত 

অস্বর চরকা শিক্ষার্থীকে কোন পরিশ্রমালয়ে বা শিক্ষণ 
শিবিরে তিনমাস হাতে কলমে অন্বর চরকা চালাইয়া শিক্ষা 
লাভ করিতে হইবে। প্রাতাদন ৮ ঘণ্টা হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ 
পঢ্বক অভ্যাস করিলে তিন মাস অন্তে কাটন ৬ হইতে ৮ 
লাঁছ সততা ৮ ঘণ্টায় উৎপন্ন কারতে পাঁরবেন। তুলা হইতে 
সুতা কাটা পর্যন্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন কারয়াই ৮ ঘণ্টায়” 
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এই সূতা কাটতে পারলে কাটুনীর শিক্ষা সার্থক ২ ব্রাছে 
বুঝিতে হইবে । শিক্ষাকালে কাটননীর কোন সপ্তাহে কত তণ্লা 
নিয়া কত সূতা কাটিতে পারলে শিক্ষা পারপূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হইবে তাহার একাঁট তালিকা নিম্নে দিলাম। ইহা 
ন্যুনতম গাঁত। দেখা গিয়াছে, কাটুন এতদপেক্ষা বেশী 
গাঁততেই সূতা অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন করেন। 


{শিক্ষার্থীর সাপ্তাহিক উৎপাদন-ক্রম 
(৬ দিনে সগ্তাহ--দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্ম _স্যরাত তুলা) 
সপ্তাহ প্রদেয় উৎপন্ন সভার সুতার 
তুলা লাছি ওজন নং - 
১ম ১০ ৪ ৭ 
২য় ১৫ ৭ 5২ 
৩য় ১৫ ১০ ১৭ 
২২২৪ 
৪ৰ্থ ২৪ ১২ ২১ 
৫ম ৩২ ১৬ ২৮] 
ষষ্ঠ ৩৬ ১৮ ৩২ 
সপ্তম ৩৮ ২১ ৩৪ 
অষ্টম ৪৫ রতি ২৪__২৬ 
নবম ৫৩ ২৯ ৪৭ 
দশম ৫৭ ৩৪ ৫১ 
একাদশ ৬৫ ৩৯ ৫৮ ৮ ২৪-২৮ 
দ্বাদশ q৫ ৪৫ ৬৭ 
মোট ৪৬৬ তোলা ২৬০ ৪১৪ তোলা 


প্রদেয় তলা ও উৎপন্ন সৃতার ওজনে যতটুকু কম দেখা 
যাইতেছে উহা ঘাটাত। প্রথম দিকে তুলার ঘাটত বেশী, 
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শেষের 1দকে কম হইবে। গড়ে তন মাসে উৎপন্ন সুতায় 
শতকরা ১১ ভাগ ঘাটত হইবে । 


চরক! বেলনীর রোগ ও প্রতিকার 


১। চারাট টেকোর সূতা একই সংগে ছিশীড়লে ব্যাবঝাতে 
হইবে পকড়চক্রের মালা বা স্ব ঢিলা আছে। 

২। চারাঁট পাঁজ সম্মখাদকে অগ্রসর না হইলে ব্যাঝতে 
হইবে ফে“কচক্রের মালা বা সক চিলা আছে। 

৩। টেকোতে আওয়াজ হইলে এবং বেচাল চলিতে থাকিলে 
বঝতে হইবে চমূরখের সূতা ছিণাড়য়া গিয়াছে বা টেকোর 
সাঁহত আধারপাঁটুর অথবা টেকো মোঁটিয়ার কঠোর ঘর্ষণ 
হইতেছে। 

৪ ৷ বাবনের সূতা নথ্‌নীর মধ্য দিয়া ফে“ক-সঙ্গমের 
কাছে পেশছাইয়া দিয়া মখ্যচক্রের হাতল ঘ.রাইলে যাঁদ দেখা যায় 
যে, নথনেণী দৌড়ায় না তবে বাঝিতে হইবে বাবনের সূতা ৩০. 
এর কম কোণ হইতে নথ্‌্নশকে আকর্ষণ কাঁরতেছে। বাবন 
টাঁড়র ব্যাসের অর্ধেকের কম হইলে এই রোগ দেখা দেয়। সে 
ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত মোটা বাঁবন ব্যবহার কাঁরতে হইবে। চুড়ি 
মসণ না থাকিলেও এই রোগ হইতে পারে। নথনীর ওজন 
বেশী হইলে নথনীর গোড়ার সূতা ছাড়তে পারে অথবা 
নথ্‌নী নাও দৌড়াইতে পারে। বন চাঁড়র কেন্দ্র স্থলে না 
থাকিলে, টেকো বাঁকা থাকিলে, বাঁবন চিলা থাকিলে এবং ছুঁড়তে 
তেল না দিলেও এই রোগ হইতে পারে। 

&। সৃতকড়ী, চুড়ি ও টেকোর মধ্যাবন্দু সমসত্ৰে না 
থাকিলে সূতা ছিশীড়তে থ্যাকবে। সেক্ষেত্রে সতিকড়ী অথবা 
হি আট এদিক সোঁদক ঘ্যরাইয়া সমসূত্রে আনিতে 
হবে! 
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৬ ৷ আধারপাটি ও চুড়ির মধ্যাবন্দ; সমসূত্রে না থাকিলে 
বাবন চুড়ির মধ্যস্থলে থাকিবে না। ফলে, অল্প সূতা জড়ালেই 
ববিন চুড়িতে ঠোঁকয়া যাইতে থাকিবে । বাঁবন চুঁড়র মধ্যস্থলে 
না থাকিলে ৩০০-এর কম কোণ্‌ হইতে বাঁবনের সূতা নণনীকে 
আকর্ষণ করিবে। কাজেই আধারপটিঁ ও চুড়ির মধ্যাবন্দম 
ঠিক আছে কি না তাহা ভালভাবে দোখতে হইবে এবং না 
থাকিলে আধারপাটততে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে। 

৭। গুট্কার কাছে সূতা ছিশড়লে গুট্কার স্প্রিং-এর 
চাপ প্রয়োজনমত আছে ক না দেখিতে হইবে । না থাকিলে 
স্প্রিং আঁটিয়া দিতে হইবে অথবা স্প্রং-এর শান্তি কাঁময়া গেলে 
ও ময়লা জিয়া গুট্কার ঘূর্ণন ব্যাহত হয়। ফলে, সূতা 
ছি'ড়ে। এ ক্ষেত্রে নলণ হইতে গণ্ট্‌কো খুলিয়া নলী ভালভাবে 
পাঁরিজ্কার কাঁরয়া ধরাতে তেল দিয়া দিতে হইবে। 

৮। কাতাই মোঁটুয়ায় অবস্থিত ফেক ও ধারিদার বেলনের 
অন্তর যদি ব্যবহৃত তূলার আঁশের দৈর্ঘ্য হইতে ১/ সতের 
অধিক থাকে তো সূতা ছিশড়বে। 

৯। কাতাই মোঁটিয়া যাঁদ ৫৫: কোণে বসান না থাকে তাহা 
হইলেও সূতা ছিশাড়বে। ৰ 

১০। চুড়ির কাছে বাবনে সূতা জড়াইবার সময় সুতা 
বেলদনের মত ফাঁঁপয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে নথ-নীর ওজন 
কম হইয়াছে। সেক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভারী নথনো ব্যবহার 
কাঁরতে হইবে । বাঁ হাতে সংশ্লিষ্ট চাঁড়াটি খুব হালকাভাবে 
ধাঁরলে সামায়িকভাবে উহা বন্ধ হইয়া যাইবে। + 

১১ ৷ সূতায় যতটা পাক হওয়া দরকার ততটা পাক না 
হইলে দেখিতে হইবে£_ 

, (কে) টেকোর মালদাঁড় যথাযথ টান আছে ক না। 
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খে) টেকোর প্‌লিতে ময়লা জাময়া পলির ব্যাস বাঁড়য়া 
গিয়াছে ক না। . 

(গ) ঘত নম্বরের সূতা কাটার জন্য পাঁজ তৈয়ারী করা 
হইয়া: তত নম্বরের সৃতায় দেয় পাক টেকোর ঘূর্ণনে পাওয়া 
যাইতেছে ক না। 

(ঘ) যাঁদ সুতায় সামান্য কম বা বেশী পাকের দরকার 
হয় তবে তনাও পট্রণ আগে পিছে সরাইয়া সুতার মালদাঁড় 
একট? টান বা দিলা কাঁরয়া ইহার প্রাতকার করা যাইতে পারে। 

১২। পাঁজের অদমানতা, 'স্প্রং-এর যথাযথ চাপের অভাব 
এবং গুট্‌কার বেচাল (থামিয়া থামিয়া চলা) প্রভাত কারণে 
সৃতার অসমানতা ঘাঁটতে পারে। গটকা-নলীতে তুলার আঁশ 
ও' ময়লা জাঁমলে গণটকার এইরূপ বেচাল সৃষ্টি হয়। ৭নং 
দফায় & রোগের প্রাতকার বলা ইইয়াছে। 

১৩। যখন শুধু /ফে'কচক্ চলে এবং অন্যান্য চক্র বন্ধ হইয়া 
যায়ণ্তখন বুঝতে হইবে মূখ্যচক্রের মৌসন স্ক্রু ঢিলা আছে। 

১৪। যখন গাঁতচক্ক অচল হইবে তখন বাৰিতে হইবে 
দাঁতচক্ল বা গাঁতচক্রের মোঁসন স্কু ঢলা হইয়াছে। 

১৫। দাঁতিচক অচল হইলে ছোট বা বড় দাঁতচক্রের যে কোন 
একটির বা দুইটির স্কু টিলা হইয়াছে বাঁঝতে হইবে। 

১৬। যাদি টেকোর ঘূর্ণন বন্ধ হইয়া যায় তবে দাঁত বা 
গাঁতচক্রের স্ক্‌ দিলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। টেকোর পল 
টিলা হইলেও এরূপ হয়। 

১৭। যাঁদ শুধু পকড়চক্রের ঘূর্ণন বন্ধ হয় তবে পকড় 
অথবা সন্পালক চরের স্রু অথবা মালা চিলা হইয়াছে বাঁঝতে 
হইবে। 

১৮। যখন পাঁজ বা তলা বাঁহর হইবে না এবং দুই 
বেলনের মধ্যে জমা হইতে থাকিবে তখন ফে'কচকের স্ক; অথবা 
মালা ঢলা হইয়াছে বাাঁঝতে হইবে। 


খাদি-বিজ্ঞান ১৪৩ _ 


১৯। যখন গাড়াঁপাঢ় টালতে ঢালতে চলতে থাকিবে 
এবং বাঁবনে সূতা আড়া ট্যারা হইয়া জড়াইবে তখন বুঝিতে 
হইবে পাল আবাল ক 
মাথা সমান্তরাল না থাকিলেও এরূপ হয়। 

২০। গাঁড়পাট্র ও চুড়িপটি থামিয়া গেলে ব্যাবিতে হইবে 
পানপদ্ল চিলা হইয়াছে। চুড়িপাট্রর খান্বা ট্যারা হইলে বা 
ছাঁড়পট্রির ভর্‌ণণ নলি বা খাম্বায় ময়লা জামিয়া গেলেও অনেক 
সময় চুড়িপটির গতি বন্ধ বা উহা বেচালে চলিতে থাকে। চুড়ি- 
গা খ্লিয়া খাম্যা পাকার কারা তখন ভিসি 


২১। যখন তুলা বা পাঁজ বেলনের সম্মখাঁদকে না গিয়া 
পিছনাদকে আসিতে থাকিবে তখন বাঁঝতে হইবে সংশ্লিষ্ট 
বেলনচক্রের মালায় করুণ দেওয়া হয় নাই। 


২২। আদ্রতা বা আতীরক্ত গরমে, রবারী বেলন বা 
গুট্কার রবার জখম হইলে, ধারদার বেলনের সুক্ষ 
খাঁজগযীলতে মরিচা ধারলে বা ময়লা জাঁমলে তলা ও পাঁজ 
বেলনে জড়াইতে পারে। আদ্রতার জন্য জড়াইলে 'সক্ষ চক্‌ 
পাউডার, গরমের জন্য জড়াইলে তুলা পাঁজে আর্দ্রতার স্টার 
করিয়া এই রোগের কতকটা প্রতিকার করা যাইতে পারে। ভিজা 
কাপড় নিঙুড়াইয়া তূলা বা পাঁজ উহাতে খানিকক্ষণ 
রাখিয়া দিলে কিছুটা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে 
আতিরিস্ত গরম হইলে দঃপ্যর বেলা বেলনীর কাজ না করিয়া 
সকাল বা সন্ধ্যায় কাজ করা ভাল। অনেক সমঃ রবারী বেলনে 
ও গুটকায় সুক্ষ সূক্ষন্ন আঁশ জমিয়া থাকে। বেলনা বা চরকা 
চালাইবার সমর তংপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঁ হাতে উহাকে সরাইয়া 
ফোঁলবার ব্যবস্থা বারিতে হইবে। রবার জখম হইলে বা 
এবুড়ো থেবড়ো হইলে উহা বদ্‌লাইতে হইবে। ধাঁরদার 
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বেলনের পূর্োন্ত দোষ দূর কাঁরতে হইলে তাহা ঘাঁবয়া মাঁজয়া 

নি যে সকল রোগের কথা বলা হইল 
তদাঁতারন্ত কোন রোগ হইলে পর্যবেক্ষণ দ্বারা চরকার চক্র ও 
অংশাদর কার্যাবলী বিচার কাঁরয়া যেখানে ভরাট দেখা 
যাইতেছে, সেখানে সংশোধন কাঁরতে হইবে। 


অন্বর সুতার মূল্য ও কাটুনীর বাঁণি 


সাধারণ চরকায় সূতা কাটলে কাট্যনীর মজুরী ৮ ঘণ্টায় 
৫০ নঃ পঃ দিবার নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল। ৮ ঘণ্টায় 
৫০ নঃ পঃ মজুরী পাইতে হইলে সাধারণ চরকার সুতার মূল্য 
প্রাত লাছ ২৩ নয়া পয়সা যে হওয়া উচিৎ তাহা বাভিন্ন হিসাব 
বিশ্লেষণ কাঁরয়া দেখানো হইয়াছে। অন্বর চরকায় ৮ ঘণ্টায় 
৭৫ নঃ পঃ মজুরী দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ৮ ঘণ্টায় 
৭৫ নঃ পঃ মজুরী দিতে গেলে কাট্নীর কুশলগাঁত কত তাহা 
স্থির কারতে হইবে এবং এক ল্াঁছ সুতার মূল্য কত দিলে 
কাট্দনীর মজুরী কত নং সুতায় কত দাঁড়াইবে তাহা বিশ্লেষণ 
কারিয়া দেখিতে হইবে। ৮ ঘণ্টায় ৮ লাঁছ সমতা উৎপাদনকে 
অদ্ৰর চরকায় কাটুনীর কুশল গাঁত ধাঁরলে অন্বর সূতার গূল্য 
১৯ নঃ পঃ লাছি ধাঁরলেই কাটুন দৈনিক রোজগার ৭৫ নঃ পঃ 
হইতে পারে। ৮ ঘণ্টায় ৬ লাছি সূতা কুশল-গাঁত ধারলে 
লাছর মূল্য ১৯ নঃ পঃ ধরাই ঠিক হইবে। নিম্নে ১৯ নঃ পঃ 
ও ২০ নঃ পঃ এক লাছি সূতার মূল্য ধারলে লাছি প্রতি 
কাট্‌নীর মজুরী কত দাঁড়ায় তাহা দেখানো হইল। তুলার 
মূল্য ও ঘাটাত তুলার মল্য বাদ দলে যাহা থাকে তাহাই 
কাটনীর মজুর" বালয়া দেখানো হইয়াহে। ১৬ হইতে ২০ নং 
পর্যন্ত সুতায় জালা তুলার মূল্য প্রীত সের ২-২৫ এবং 


খাদি-ীবভ্ঞম ১৪৫ 


ঘাটাত তুলা শতকরা ১৪ ভাগ ধরিয়া মোট সূতার মূল্য হইতে 
২-৫৬ বাদ দেওয়া হইয়াছে। ২২ হইতে ৩২নং সুতার জন্য 
সুরতি তূলার মূল্য ৩:২৫ এবং ঘাটতি প্রায় ১২% ধাঁররা 
৩.৬২ নঃ পঃ বাদ দেওয়া হইয়াছে। উহার উপরের সতার 
জন্য “স ও’ ২ বা কার্পাস তূলার মূল্য ৩:৭৫ নঃ পঃ এবং 
ঘাটাত শতকরা ১০ ভাগ ধাঁরয়া ৪.১২ নঃ পঃ বাদ দিয়া 
কাটুনণর প্রাপ্য মজুরীর হিসাব দেখানো হইল। 


মূল্য যখন ২০ নঃ পঃলাছি 


স্থতার স্থতার মূল্য যখন ১৯ নঃ প লাছি [স্থতাঃ 
মং সুতার কাটুনীর লাহি প্রতি | তার কাটুনায় লাছি প্রতি 
মূল্য মজুরী মজুৱী | মূল্য মজুৱী মন্ুরী 
১৬ ৬:০৮: ৩:৫২ ‘১০ ৬:৪০ ৩৮৪ ৯২ 
১৮ ৬:৮৪ ৪:২৮ -১২ ৭২০ ৪:৬৪ ১৩ 
॥২০ ৫:৬০. ৫.০৪ ১২ ৮:০০ ৮৪৪ *১৪ 
২২ ৮.৩৬ ৪৭৪ :১০ ৮৮০ 6:১৮, ‘১২ 
২৪. ১:১২ EEO. ১১ ৯:৬০. (CSU 
২৬ ৯:৮৮ ৬২৬ ‘১২ ১০:৪০ ৬৭৮ ‘১৩ 
২৮ ১০:৬৪ ৭-০২ "৬২ ১১২০ ৭:৫৮ ‘১৪ 
৩০ ১3.৪০ ৭:৭৮ ‘১৩ ২০০১ ৮-৩৮ ১৪ 
৩২ ১২:১৬ ৮৮০৫৪ ১৩ ১২:৮০ ৯১৮ ‘১৫ 
৩৬ -১৩:৬৮ 7২6৬ ১৩ ১৪৪০ ১০২৮ ‘১৫ 
৪০ ১৫৬২০ ১১:০৮ "১৪ ১৬০০ ৯১-৮৮ ১১৫ 


টির বাবর SOOM LL -১৬ 
৬০ ২২:৮০ ১৮৬৮ ‘১৫ ২৪:০০ ১১:৮৮ '" ১১৪ 
৭0০ ২৬:৬০ ২২:৪৮ ‘৯৬ ২৮০০ ২৩:৮৮ ৯৭ 


উক্ত তালিকা দ্টে প্রতীত হইবে, সমতার মণল্য ১৯ নঃ পঃ 


১০ 


১৪৬ খাদ-বজ্ঞান 


রাখলে এবং কুশল গাঁত ৮ ঘণ্টায় ৬ লাছি ধাঁরলে কাটুন ৩০ 
নং এর নিম্নে সুতা কাটিলে -৭৫ নঃ পঃ পায় না। .২০ 
নঃ পঃ সুতার মূল্য ধারে কাটুন -৭৫ এর উধেবই মজুরী 
পায়। শুধ ১৬নং ও ২২নং সুতার ‘৩ নঃ পঃ কম হয়। উহার 
অৰ্থ, জরিলা সূতায় ১৬ নং এবং সুর্তী সৃতায় ২২ নং 

উত্ত হারে মজ;রা দিলে খাঁদর মূল্য সাধারণ চরকায় উৎপন্ন 
সমতার খাঁদ.অপেক্ষা সম্তা হইবে। বাদ তাঁতীর বাণ উভয় 
ক্ষেত্রে একই হয় তবে সাদা থান, ধূতি ও শাড়ির মূল্য লাছি 
প্রতি দাঁড়াইবে যথাক্লমে---৩৭, "৩৯ ও .৪১ নঃ পঃ। সাধারণ 
চরকার সুতায় প্রস্তুত খাদি অপেক্ষা -২০ নঃ পঃ লাছির অন্বর 
সংতায় প্রস্তুত খাঁদর মূল্য ৮ শতাংশ কম হইবে। অপর দিকে 
১৯ নঃ পঃ লাছর অন্বর সূতার খাঁদ সাধারণ চরকার খাঁদ 
অপেক্ষা ১২ শতাংশ সস্তা হুইবে। 


সমাপ্ত 


পরিশিষ্ট 


ভারতবর্ষে লম্বা ও ছোট আঁশের তুলা উৎপাদনের অনুপাত 
(১৯৪৩-৪৪ এর হিসাব) 


১। এক ইণ্ডির অধিক লম্বা আঁশের তূলা_শতকরা ৭ভাগ 
২। ৪ ইণ্ডি হইতে ১ ইণ্ডি আঁশের তুলা-- ১  &৫ভাগ 
৩। 2 ইণ্টির কম লম্বা আঁশের তূলা- » ৩৮ভাগ 


১৯০০ভাগ 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ও পাকিস্তানের তুলার উৎপাদন 
(১৯৫৭-৫৮ সনের হিসাব) 
বীজ ছাড়ানো তুলা (৩৯২ পাউণ্ডে বেল) 


| রাজ্য হাজার একর হাজার বেল 
খেতাঁ উৎপাদন 

১। অল্প ১০৩৯ ১৬ 

২। আসাম ৩৪ ৮ 

৩। উত্তর প্রদেশ ১৯৬ ৬৯ 

৪1  উীঁড়ফ্যা গ ২৩ ২ 

৫। কেরল ২১ ৮ 

৬। ন্্রপুরা ১৯ 

৭। দিল্লী ১ খে) 

| ৮৷ পঞ্জাব ১৫২২ ৮২৫ 
ৃ ৯। পঃ বঙ্গ কে) ৮37 
১০। বহার ক 

১১। বোম্বে ১০৯৮৮ ২১৩০ 

১২। মাদ্ৰাজ ১১৬৫ ৩৯২ 


১৪৮ খাঁদ-বিজ্ঞান 


১৩। মধ্য প্রদেশ ১৯৮২ ৪৬৪ 


১৪।  মহীশুর ২৬৮৪ ১১৯ 
১৫। রাজস্থান 6৭৮ ২১৪ 
১৬। হিমাচল প্রদেশ ১ খে) 
ভারতবর্ষের মোট $= ২০২৫৮ ৪৩৬০ 
পাকিস্তানের মোট ৪ ৩৫৬৩ ১৬৬৪ 
ভারত ও পাকিস্তান মোট £ ২৩৮২১ ৬০২৪ 


(ক) খেতী ৫০০ একরের 'নন্নে 
(খে) উৎপাদন ৫০০ বেলের 1নম্নে 
পাঁথবীর বিভিন্ন দেশে কাগনস উৎপাদনের অন্যপাভ | 


১। আমেরিকার সংযুন্ত রাজ্য শতকরা ৪১ ভাগ | 


২। ভারতবর্ষ ্ 4 ১৫৮ 
৩। রাশিয়া গু শত) 
৪। চীন ৰু সত এ 
৫। বাজিল ৰ শক 
৬। মিশর টু সি 
৭! অন্যান্য তত 

১০০ ভাগ 


পাঁথবীর মোট উৎপাদন--২ কোটি বেল তুলা ৷ 


খাদি-বিজ্ঞান বং 


ভারতবর্ষের বস্তু সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী 

গ্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে ভারতে উৎপন্ন বচ্ত 
(১৯৪৩-৪৪ সনের 1হিসাবান্মুবায়ী) 

ভারতে উৎপন্ন মোট বস্র_৬০২ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গগজ-. 


3 
তন্মধ্যে £_ 
(ক) মিলে উৎপন্ন-- ৪৪১ কোট 
(খ) ‘মলের সৃতায় তাঁতে_ ১৬০ কোটি 


গে) খাঁদ_ ১ কোট ৫০ লক্ষ 
২। গড়ে মাথা "পিছু; বস্ত্র ব্যবহার ৯৫৪ বগ্গগিজ 
স্বাধীনতার শরবত যুগে 

দ্বিতীয় পণবার্ধক পাঁরকল্পনার লক্ষ্য 

মোট বস্ত্র উৎপাদন-_ ৮২০ কোটি বর্গ গজ 
তন্মধ্যে £ 

(ক) িলের বরাদ্দ 6০০ কোটি বর্গগজ 
(খ) মিলের সূতায় তাঁতে- ২৯০ লী 


(গ) খাঁদ_ ৩9০০ 
গড়ে মাথা পিছ; বস্ত্ৰ ব্যবহার ৯৮ বৰ্গ গজ 


ভারতের শিল ও তাঁত সম্বন্ধীয় তথ্যাবল] 


১। ভারতবর্ষে মিলের সংখ্যা5৭৩ 
হ৷ মিলে নিষক্ত'কমাঁৱি সংখ্যা-৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
৩। ভারতবর্ষে মোট হাত তাঁতের সংখ্যা--২০ লুক্ষ ২০ 


হাজার ৫৩৪ " 
৪। বাংলাদেশে মোট হাত তাঁতের সংখ্যা-১ লক্ষ ৪২ 


» হাজার ৪৬১ 


১ 


২ 


১৫০ খাদি-বিজ্ঞান 


৫ ৷ ভারতবর্ষে অলস তাঁতের সংখ্যা--১৭ লক্ষ ৫৫ 
হাজার ৭০ 


৬। বাংলায় অলস তাঁতের সংখ্যা--২১ হাজার ৩৭০ 
বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু যত কাপড় ব্যবহৃত হয় 


১। আমেরিকা ৬৪ বগি 

ই। কেনাডা ৩৭.৩ দি 

৩। -সুইডেন ৩৬ 

৪। জার্মানী ৩৪ 

€&। মালয় ৩০-৬ লী 

৬। জভেন্মার্ক ৩০ 

৭। জাপান ২১.৪ _, 

৮। মিশর ১৯-১ ৰ 

৯। বৱোঁজল ১৮.৯ ন 

১০। ইরাক ১৬-৯ ত 

১১। ভারতবর্ষ ১৬-১ ৰ 
| ১২। গ্রীস ১৫ নটী 


সূতা কাটার গতি মাপ 


পরিশিচ্টে ২ নং সংখ্যাপত্রকে সাধারণ চরকায় বিভিন্ন 
হইয়াছে। উত্ত গতি ঘন্টা মজুরীর জন্য সূতাকাটার হিসাবকে 
জন্য লিন্নে সাধারণ চরকায় বিভিন্ন নম্বরের সূতাকাটারগাঁত কি 
পর্যন্ত হইয়াছে এবং হইতে পারে তাহার একটি তালিকা 
দেওয়া হইতেছে। এই গতি অবশ্য দৈনিক ২।১ ঘন্টা যাঁহারা 


খাদি-বিজ্ঞান ১৫১ 


সো কাটেন তাঁহাদের পক্ষেই আসা সম্ভব। সমতা কাটিয়া 
সংঘ কর্তৃক উহা কিরূপ গতি স্থিরণকৃত হইয়াছে তাহা বিবৃত 
হইল। অম্বর চরকার গাঁত সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডে প্থক- 
ভাবে আলোচনা হইয়াছে। 

প্রত ঘণ্টায় গাঁত--তারে--নতো কাটিয়া নাটাই করা পর্যন্ত) 
সূতার নং অসাধারণ উত্তম ভাল মধ্যম সাধারণ লক্ষ 

৬--১০ ৬০০, ৪৮০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৬০ 
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ধোনাইর জন্য £- প্রতি মধ্যম পিঞ্জনের জন্য-- 
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বুনাইর অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য মোটামুটি প্রাতি তাঁত পিছ; 
আরও ৫০ বগফুট জায়গার দরকার। এতদ্ভিন্ন তানা মাজা 
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পরশিলষ্ট_সংখ্যাপত্রক (৩) 


এক বর্গগজ কাপড়ে যত সহতা লাগে 
সুতার ভানা পড়েন গজ তাতীর কদর মোট ওজন লাছি সংখ্যা 
নম্বর এক ইঞ্চিতে গজ গজ (তোলা) লাছি ভার 


২৫ 
১৪৬ 
৩৮৯ 
৫২১ 


৮ ৩২১৩২ ২,৩০৪ ২৮৮ ২,৫৯২ ১৫ 
৯ ৩৪১%৩৪ ২,৪৪৮ ৩০৬ ২,৭৫৪ ১৪ 
১০ ৩৮৯৩৮ ২,৭৩৬ ৩৪২ ৩,০৭৮ ১৪ 
১১ ৪০%৪০ ২,৮৮০ ৩৬০ ৩,২৪০ ১৩ই 
১২ ৪২১৪২ ৩,০২৪ ৩৭৮ ৩,৪০২ ৯৩ 
১৩ ৪২১৪২ ৩,০২৪ ৩৭৮ ৩,৪০২ ১২ 
১৪৪৪%৪৪ ৩,১৬৮ ৩৯৬ ৩,৫৬৪ ১১ 
১৫ ৪৪১৪৪ ৩,১৬৮ ৩৯৬ ৩,৫৬৪ 
১৬ ৪৪১%৪8৪8 ৩,১৬৮ ৩৯৬ ৩,৫৬৪ ১০ই 
১৮ ৪৮x৪৮ ৩,৪৫৬ ৪৩২ ৩,৮৮৮ 
২০ ৮০%৫০ ৩,৬০০ ৪৫০ ৪,০৫০ 
২২ ৫২X৫২ ৩,৭৪৪ ৪৬৮ ৪,২১২ 
২৪ ৫৪৯৫৪ ৩,৮৮৮ ৪৮৬ ৪,৩৭৪ 
২৬ ৫৬%৫৬ ৪,০৩২ ৮৫০৪ ৪,৫৩৬ 
২৮ ৫৮%৫৮ ৪,১৭৬ ৫২২ ৪৬৯৮ 
৩০ ৬০৯৬০ ৪,৩২০ ৮৫৪০ ৪,৮৬০ 
৩২ ৬২X৬২ ৪৪৬৪ ৮৫৫৮ ৫,০২২ 
৩৫ ৬৪১৬৪ ৪,৬০৮ ৫৭৬ ৫,১৮৪ 
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৪৫ ৬৮৯৬৮ ৪8.৮৯৬ ৬৯২ ৬,৪০৮ 
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সাবমিট দংখনপন্রক (৪) 
বিভিন্ন নম্নরের সুতা দ্বারা বিভিন্ন কাগড় তৈরীতে যে শানার 
সৃতারনং একসুতী দোসুতী ধূতি,চাদর, শাঁড় 
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পাঁরশিষ্ট--নংখ্যাপত্ৰক (৫) 
বিভিন্ন মাপের কাপড়ে সুতার নন্বন্ন অন্যায় যত লাছি 
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